


নব বস্ত সহজেই নেতরানন্দ বর্ধঘনকরে এবং 
নু্য নবপ্রিয়। নবীন যৌবন পরম প্রেমাষ্পদঃ 
বস্থা। এক প্রকার বিডৃম্বনা।. কোমলাঙ্গ শীসু 
পর্য্যন্ত হৃুদয়-স্বাস্থদাঁয়ক ! প্রাঁতঃকালীন 
দ্য প্রশ্ফষ,টিত। কমলিনী কি মনোরম্যা! কিন্ত 
মলিনা-হইলে তাহাই আবার স্ুখান্থুভব দূর 
করে। অতি অপূর্ববতন্্‌ জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত পদার্ধ 
কালে কালে ক্রমশঃ অনাদরনীয় হয়। বসন্ত 
কালে যখন তরুগণ নবীন, কোমল, পল্পবে বিভু- 
ধিত হুইয়া' নবীন যৌবনে উত্তীর্ণ হয় তখন 
অন্তর কেমন পুলক-বিপুলে মগ্ন হয়। ভাষার 
পক্ষে নবীর অথচ স্বভাবতঃ হৃদয় গ্রাহিণী গ্রন্থও 
তদ্রপ। কাল বিশেষে রাজ্যে কোন বিখ্যাত 
ঘটনা না থাঁকিলে এক খান] নবীন গ্রন্থ তৎ 
কাঁলে মকলের মনোনিবেশাধীন হয়। , 
আঁমি নলিনীকান্ত নামে গ্রন্থ প্রকটন করি- 
দম, এই গ্রন্থ ষেদাঁধাঁরণ পাঁঠিক মমাজের মধ্যে 


০ আভাঁষ। 


প্রিয়ভাজন হইবে. আমি: একপ অরুণ 
করিতে পারি :না, এই. পর্য্যন্ত বলিতে পনঃ 
দ্রাক্কণাগ্ে ই পাঠক শ্রেণী বিশেষের আর 
প্রাণ হইয়াছে, মুদ্রাঙ্কণ কুরণাগ্রে অনেক 
শয় ইহা ক্রয় ক্বরণার্থ লোক পাঠাইয়া ছিলে 
তীহাদিণের উনি আমি. ইহা জগৎ বিদিত 
করিলাম। বহন্ব কার্ষ্যে ভারাক্রান্ত হইয়া-_াং- 
সাঁরিক নানা ছুর্ টনায় পতিত হইয়া” তথা অনীম 
কারিক ও মানসিক. শ্রমে পরতন্ত্র হইয়া, আমি 
গ্রন্থ খানি তবরাক্স প্রকাঁশ করিতে পারি নাই-_ 
স্বরায় রচনা শেষ করিতে. পারি, নাই। আমি 
প্রত্যেক শ্রস্থ রচন! কালীন পদে পদে ষে কত 
ভীষণ বিপদাক্রান্ত হুইয়াছিলাম. তাহা: উল্লে- 
খ-_তাহা হৃদয়ে সঙ্কপ্প করিলে, আমি এক 
ছত্রও লিখিতে.পাঁরিতাঁম না। . .. . 
নলিনীকান্তের প্রথম ছন্দ রচনার এক ঘটিকা 
পুর্বে আমার..কোন কপ্পনা ছিল না. আমি তৎ 
কালে এ উপাখ্যান প্রণয়ন করি। এই পুস্তকের 
উৎপত্তির. কারণ বড় চম$কার। ১২৩৬৩ বালে 
আমি ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ ইতিহাঁস রচনারত্ত 
সি ছুষ্কর ব্যাপারে. কিয়ৎকাল 
নিযুক্ত থাকি, ইতিমধ্যে আমি এরদা ফরামীম 
হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত “ফিলাজাফর ও 





: আঁতাষ। ৬৪ 
আক্ত্রেশেশ” ( চ0158009 800 80898865 ) 
নাঁমক বিবিধ উপাখ্যাঁন সজ্বোটিত গ্রন্থের দ্বি- 
তীয় ভাগস্থ প্রিদ্ধ চিত্রকর .করনিলিয়স ক্ষটের 
(000761105 91106) মনোরম্য উপাখ্যান পড়িতে 
ছিলাম, পড়িতে পড়িতে আমার মন এপ, 
অলৌকিকৰূপে উৎষাহিত হুইল, যে আঁমি তৎ 
ক্ষণে এই উপাখ্যান রচনারস্ত.করিলাম। ইহা 
রচনা কালীন এই. ঘটনাঁর বিষয় অনেকে জাত 
আছেন, এই উক্তি নিষ্কলঙ্ক মত্য, গর্বস্লক নয়। 
«ফিলাজাঁফর ও আক্ত্রেশেশ+ চিত্ত বিনোদি 
ও রমাঁল, . ইহার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানগুলি 
প্রীতিকর বটে)? 

পুর্বে অভিপ্রায় ছিল, নলিনীকান্ত ফিলাজা- 
কর আক্ত্রেশেশের ন্যায় সংক্ষিপ্ত গঞ্পে শেষ 
করিব, কিন্ত লিখিতে লিখিতে, নবীন নবীন 
ভাবে উৎসাহিত হুইবায় আঁশ] উত্তরোত্তর 
ব্ধি হইতে লাগিল, হতরাং দর রচনা করণে 
বাধ্য হইলাম। .. 

আমি এই উপাখ্যান প্রণয়ন করিলাম, কিন্ত 
উপাখ্যানের প্রন্কৃত অর্থ, উপাখ্যানের কি গুণ 
অনেকে জানেন না, বিশেষতঃ এপ উপাখ্যান 
অন্মধ্জেশে বিরল, এনা ইহার মর্দ মংক্ষেগে 
ব্যাখ্যা করা কর্তব্য “১৮৫৮ সালে ঘেপ্টেষর 


(5. ্‌ 'আঁভাব। 
মানে বিশেষ দিবদীর় মনের গর্জে নাক 
বিলাঁতীয় পত্রে উপাথ্যানের মর্ম প্রকউটৰপে 
প্রকাশ হয়, তাহা এই )-- 

পউপাখ্যানু, গদ্য বীর রসাশ্রিত কাকা; 





পযুক্ত সম্তম পনি 'বন্্রমাধিক্য ল্ব করেন না 
কারণ সথজনেুৎপাদিকা শক্তি এবং 'বহছদর্শিৎ 
মহৎ কবির গ্রৃক্ষে যেমন নিশ্চয় প্রয়োজনীয় 
সাঁফল্য উপাখ্টানবেত্তার পক্ষেও তাহা সমৰপ 
এই অভিপ্রাক়্ দৃ় প্রতিপন্ন করণ হেতু উপা- 
খ্যান নিগুড় অন্বেষণের প্রয়োজন নাই, কারণ 
সাধারণ প [ঠকেরা এই. লেখকদিগের স্বপক্ষে 
বহু কাল পুর্বে মত দিয়াছেন, ফাহার। এতভ্তি্ 
জীবনের প্রতিমূর্তি, ইতিহানবেত্তা, গভীর বিশ্ব 
জ্ঞান শাস্ত্র এবং মনন্তত্বেত্তার অপেক্ষা প্রকৃত 
ও মতেজৰূপে চিত্র করেন, তাহ! এক জনের 
(ইতিহাঁসবোস্তার) ন্যায় তিমিরাকীর্ণ এবং অন্য 
জনের ন্যায় শ্লথ হয় না।+ 
উপাখ্যান শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী; 
অন্য শাস্ত্র আলোচনা! করিলে শরীর ছুর্বল হয়, 
উপ্লাধ্যান পাঠে শরীর পু হয়, রা 


ুি 5 ইংতীয় রোধ উপাখ্যান! রচক। 





হিসি "আভিাষ। না 1/ 

চিতা দূর করে, ক নাশ করে, পুলকে . 
ন্‌ করে। 
 নলিনীকান্ত হস্ত অন্তত, শুঙ্গার ও করুণ 
রসাম্রিত গ্রন্থ” কিন্তু ক্রু? রম ইহার প্রধান 
আধার। “ইহা নাটক ভাবে রচিত, কাব্য ভাবে 
বর্ণিত এবং উপাখ্যানাশ্রিত । ইহার ভাব 
সংস্কৃত. কাব্যোপাধ্যান সদৃশী, কিন্ত স্থানে 
স্থানে আধুনিক লোকপ্রিয় ইংরাজী উপাখ্যা- 
নের পরিশুদ্ধ ভাব ও সুপ্রণালী সমস্বিত। 

আমি এই উপাধ্যানে এক স্থুধারা অবলম্বন 
করিয়াছিঃ এই স্থুধাঁরা নাটকমুলক 7; অর্থাৎ 
কোন চরিত্রের অগ্রিম পরিচয় না দিয়া তাহার 
উপস্থিত কার্য্য বর্ণন কর! গিয়াছে। সময়ে সময়ে 
এক এক চরিত্র অন্ত অদ্ভূত ব্যাপার নিঙ্গন্ন 
করিতেছে, পাঠকের! এমত স্থলে তাহাদিগের 
পরিচয় প্রাণ্েচ্ছক জন্য মহজেই তাহাদিণের 
ক্রিয়ার শেষ বর্ণন পর্যন্ত পাঠ করেন, তৎ পরে 
তাহারা পরিচয় পান। অতএব কত চরিত্রের 
কত শত আশ্র্য্য ঘটনা দেখিয়া তক্জন্য তাহা" 
দিগের পরিচয়. বু শেষ ব্যতী- 
ত পরিচয়, না $ | 
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. উপস্থিত হয়। অতএব পাঠকের 
মর্দিহানি হইয়া খন্থ সমাপ্ত না. এ শহ 
শান্তি করিতে' পারেন না। 
 আঁমি «নক্লিনীকান্ত” নামে এই যে অপু 
মনোহর, উপাষ্যান রচনা করিয়াছিঃ ইহীর ভা" 
রল্য, ছন্দের মারল্য ও শব্দ বিন্যাগের লালিত্য 
কিৰপ, প্রিয়ঃ পাঁঠকবর্গ, অনুভব করিবেন।, 
এই উপাখ্যান নর্ব প্রকারে চিত্তবিনোদী' ও 
 বমময়, রসেতেই ইহা! মহোন্মত্, অতএব নবীন 
ও মবীনাগণের ইহা অধিক প্রেমাম্পদ ও ধেয় 
হইবে সন্তব হয়, কিন্তু হই স্বভাঁবতঃ নবীন ও 
নবীনাগণের দমনকারক, ইহার ভাব পরিণাঁমে 
পরিদৃউমান্‌হইবে। ইহার শব্দ বিন্যাম, বিশৈ- 
ধতঃ ছন্দ রিন্যাঘ, অধিকাংশ অভিনব, অতএব 
কাহাঁর পক্ষে কাঠিন্য হৃদয়ঙ্গম হইবে» কিন্ত 
চিত্তস্থির করিয়া তৎগর্ধ্যাকর্ষণ করিলে আমি 
পাঠকবুুহের নিকটে বর্ণনাতিরেক বাধ্য হইব। 
আমাদিগের দেশবামীদিগের কথোপকথন অতি 
ইতর--ভদ্্র মমাজে নাঁতিশয় নিন্দনীয়; আমর 
ফরামীমঃ বা ইংরাজদিগের কোন মনোরম্য 
'উপাঠ্যান পাঠ করিলে এ উপাখ্যাঁনস্থ চরিত্র- 
দিগের কথোপকথনের সুন্দর প্রণালী মন্দর্শনে 
কি পর্য্যন্ত বিনোদিভ হই' বলিতে গারি নাঃ 





০: ৭ আতাধা,. ৬০ 
অধিক.কি বলির উপাধ্যানের অপেক্ষা কখোপ- 
কখন প্রিয়জনক বোধ হয়। পরন্ধ অস্মদ্দেশী- 
দিগের কথোপকথন কেবল জন্য নয়, গ্রত্যুত 
সম্পূর্ণ অশুদ্ধ:ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ বক্গদেশীয় বৃদ্ধ- 
সমাজ ইংরাজী .কহিলে. যেৰপ উপহাঁসজনক 
অনুভূত হয় আমাদিগের জাতীয় কখোঁপকখন 
তদ্রপ-প্রায়। এ জন্য আমি এ উপাখ্যানে 
কথোঁপকথন বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোষোগ দিয়াছি 
_ সাহসে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পাঁরি নাই, 
সকলে আমাদিগের বর্ধবন্তঁ হইলে অনুৰূপ 
আচরণে বিলম্ব করিব না। «বলিতে ছি” এই 
শব্দটা: বাঁদানুবাদে ব্যবহৃত হইলে কি ৰূপ 
অশুদ্ধ হইয়৷ থাকে সকলে অনুমান করুণ, 
যথা-_« বল্চি।” কথোপকথনে শব্দের মধ্যে 
কোন অক্ষর লোপ করা বিখেয়, কিন্তু যে স্থলে 
লোপ হুইবে তৎ. স্থলে লৌপের একট "চিন্তন 
স্বাপনাবশ্তক-_তাহা বলয়! ছকার স্থানে চকার 
ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন “বলিতেছি” 
স্বানে.« বলিতেচি” অথবা কথোপকথনে « বল্‌- 
চি” অন্যাধ্য। . পরন্ত. এ শব্দ শুদ্ধ করিয়া লোপ 
7 লিখিতে হইলে বাল্*ছ এপ 
লেখা: ৮ 

ব্যক্তি নে করলি; ইত্রাজী সংক্ষিপ্ত 


| আভা (.. 

শষ অন্যায় উচচারগ ঘবাঁরায় বিকৃত করেন; 
যেমন, ৫০1০ .কেহ “ইহার উচ্চারণ ডো, 
(4০20)) করিয়া থাঁকেন।' তখাপি ইহা বাঙ্গা- 
ল!1" বলচির" নায় গ্রচলিতনয় এবং লিখনকাঁলে 
বর্মালা বহির্্ হয় না। উচ্চারণ যদিও ধৃতব্য 
বটে, তথাপি ধর্মমালচ্যুত, বা ব্যাকরণযযুতবড় 
দেষ। সংক্ষিণ্ড শব্দে উচ্চারণে মঞপূর্ণ, মনো” 
যোগ না দিলে বড় ক্ষতি নাই, কিন্তু রচনা কালে 
মংক্ষিগ্ত শব বর্মমালাচ্যুত, ব্যাকরণচ্যুত, করিলে 
মহতী দোষ জন্মায়। 

এই প্রণালী আমি সর্ধত্রে অবলম্বন করি নাই, - 
করিলে কর্মণ্য হইত না।  : 

. পাঠকর্‌ন্দ! নূলিনীকান্ত নযত্্বে পাঠ করিলে 
আমি আপনাকে চরিতার্থ মানিব, গ্ণতাহীনে 
দেশীয় ভাষার প্রথম ও রককৃত উপাখ্যানটী পাঠ 
করিয়া বাধিত করুণ । ' শা 


প্রীকেদারনাথ দত্ব। 
কলিকাতীঃ ) 


৩৭ সে জৈষ্ঠ, ১:৬৬ 
৪ রর 





অথস অধ্যায় টয়।, 


শলনীকা, উপবনে, উপনীত হয়েন_. | 
অসথবযের হতরুদ্ধি। তিনে 
স্বারতবর্ষের অভি উত্তরে. হিমালয় নামক 
শৈল্লাসৃক্লের... মন্সিকটে. :কাশ্ীর. নাস্নী এক 
ক্মলীয়, মনোহ্যরিনী, নগরী আছে। এ নগরী 
নানা সুর্য উরপৰ্নে শো়ান্থিভা এবং গিরীতে 
রেছিতা। দে স্থলের রীয়ুঃ মানবনিকরের সাতি- 
শয় শারীরিক নুখন্ধার়র ও স্থাস্থপ্রদ। তখাকার 
কামিনীগগ সরর্বাজস্ুন্দরী, এবং কাম্মীরঃকন্যা- 
গণের ৰূপমাধুরীতেই অধিকযশস্থিনী হইয়াছে। 
মেই সুখ-ধ্াম ঈনদর্শনে অন্নুভর হয়ঃ যেন স্বর্গধাঁম 
বিরাজমান কাশ্মীর নগরীতে, চন্দ্রাভীম নামে 
এক. .লোরুহিতৈবী.. 'নরগাঁল: -ছিলেন,..তাঁহাঁর 
[নলিনীকান্ত.নামে এক তনয়. ছিল। . বৃপৃতি, 
পুভ্তরকে বছ যত, বিদ্যোপার্জন করাইয়া 
(১), 









ছিল এবং বন্ডের আগমনে রং ক কির 
কান্তিখারণ রা দ্য মমীরণ বি 





পরিত্যক্ত হইলেন--বিষ ও জ্ঞানশথুন্য হই 
লেন--মিরাশ্রয়ী হইলেন। ভিনি চিন্তাকে আশ্রয় 
করিলেন, কিন্তু চিন্তাশ্রর 'করিয়াও কিছু উপায় 
পাইলেন না।. চিন্তা বরঞ্চ ভীহাকে উত্তরোত্তর 
বিকল্‌,করিল।.. পেমের:কি অলৌকিক ক্ষমতা ! 
মদনেরকি তীঁ্ছু বাগ! নলিনীকান্ত উন্নতত-প্রায 
হইয়] অবশেষে উপবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন এবং তথায় একটা মনোলোডা অট্রা- 
লিক দেখিলেন__তথায়প্রবেশেচ্ছু হইছেদ-: 
তা এই ধনী শুনিতে, পাইলেন 
চি ই ক 

১, | রি 

নি বলো? সাধ গঠন, না 


) অনেকে তথায় যার: ছু 







৪ নলিনীকান্ত। 

এ গরলয়ৈর ঝড় তাহা! করে অধিকার, : 

চারি দিকুআচ্ছাদয়ে দোহ-জন্কার। 2518 
.. স্থির নীরে উঠে তয়ে তরঙ্গ ভীষণ, :. .. ..... 
না ৮ টি 
| নহে পথিক জন হিতকর কথা, _.. ০ 
,.: নাকর; পু 


[কোন রে তা রহ 








নাই ক রে ও অন্তর নি 
অতঃপর রি য় পরবেন রা 
নট ৪৪ হইল): 
বিশদ গয়ে/লীক জানহার। হস, ৭ 
এএদোজা। পা দেখাইলে বার চলি, 2 
.হিত রাকা বুঝাই নজর ভুলি রা 
রা অনর্থ কেন পথিক হও, খতিযন না নে 
সুধাগার হাত পেয়েই না অবীণ। : 








| নলিনীকান্ত), ৫ 
রদ আলোকময সৌমামিরীর মুগ কুলি, 
এ রিল 








প্রয়োগ শিস দিলেন আনি ফি স্বপ্ন 
পা ঃ জবার: বা িবগে স্ব 








চতুপপা্থে শি টা নীকন 
লেন--“অবস্ত বাট হইতে নী নি হ্ই- 





*. নির্বোধ সবি নধর নি. [ 
... জানি) করটকে কেন কর'পদ দাঁন, 
.- যাওযাও চবে,যাও প্রাণ হাতে লয়ে. 

5 জনক জরনী তর আছে শোকাঁলয়ে। 
রর নর নর কি বর্ন 'করে? 
ভোমার পার্থ বাণ? বা মরে ;০ 
ৰ পা হাহাকার দক লোফ ভাহে ভাসে। 
নে বি, হাটি? হার পাশে! ! 





ঙ নফিনীকান্ত। 
হইল--“আহা!রদন ছাট টিয়া 1 নি 
৯7 খর নাক ক তৈছে! 


চল।” 








নলিনীকাকি। 5 


 কেম'মম উচাটন পুরুরতন?. রি 
“কি 'চিনঠীয়'রটকিয়াছ অহ, ইহ, 2 
,:রষ চিন্তায়-চিন্তিতেছ,চিন্তা কিবা তার, :.. 
পপ টা 
কিকারণ দেহ-নিপীড়ন? ... .. 
বহার রন 
আয সংলারেতে নখ মীনা 
“দ্বারাদস্ুত, পরিজ্র, কেবন বালাই... 
-লত্য্ন্্ লত্য জানি: এই. “কর সার... ... 
| আমোদ প্রমোদে ব্চা ই. সুখ সার । 








এই রাক্য ধ কিনি না হজে 





৮ নলিনীকান্ত। 

গতক্লম তরুমূলে বারি সেন করিতে ছিল-. 
কেহ বা উপবন পরিচ্ছন্ন করিতে ছিল--কেহ 
বাঁয়ু সেবনাকাম্থায় তরু তলে বমিয়৷ ছিল। 
নলিনীকান্ত এমত কালে বাঁটাতে প্রবেশ করি- 
লেন. 

“এমত আঁঞ্োঁকময় জ্ঞান হয় যেন কষবপ্রভা- 
লয়"__কুরক্ষিনী তাহার সম্মুখে পড়িলেন, নলি- 
নীকান্ত ঘরে দেখিবা মাত মুচ্ছিত হইলেন। 
এ কামিনী বিংশ বর্ষ বয়োধিকা আকার সন্দ- 
নে প্রতীয়মান হয়। তাহার অঙ্গের লালিত্য। 
ও সুগঠন অতি বিচিত্র-_লেশ মাত্র খুঁত নাই।: 
বদন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং গণ্ড দ্বয় ঈষৎ পুষ্ট হই 
বাতে পরম শোভনীয় হইয়াছে, জ্র যুগল অর্থ- 
চন্দ্রের ন্যায় গোলাকার, কোন স্কুলে বক্র নাই-_ 
নেত্র ক্ষুদ্র নয় এবং নেত্রাপাক্ত দীর্ধাকার__বর্ণ 
ঈষৎ গোলাব'কুনুম বর্ণের ন্যায়, ওয্াণ্রে রক্ত 
কমলের রক্তিম বর্ণ প্রকাশ করিতেছে-_-নিতদ্বের 
ভারিত্ব দেখিয়া মনোমধ্যে, আনন্দ জন্মায় এবং 
পয়োঁধরের সমান গোলাকুতি রমিক জনকে উন্মত্ত 
করে। -নলিনীকান্ত ভীহাকে দেখিয়া মুচ্ছিতি 
হা তিনি মধুময় বাঁক্য প্রকাশ করিলেন ;-_- 

- “উঠ উঠ প্রীণনাথ [দেহ প্রাণে জল! : 
চমকে অমনি উঠে হইয়! শীতল। 


নলিনীকান্ত। ৯ 
“আহ! মরি মরি প্রাণে দে যে অন্তুর , 
নিবারহ দিয়। বারী নহে মনাস্তর |” 
রাজপুজ প্রেমু সুধা ভক্ষণ করিলেন__ভিনি 
প্রেমার্ণবে ভাল্নমান্‌ ইইলেন। কোথায় বা বমন, 
কোথায় বা ভুম্বণ, সকল বিদৃর্জন দিয়া কুরঙ্গি- 
নীকে মার: গেলেন। তান সমন্বিত গাঁন 
বাঁদ্য, হইতে লাঁণিলঃকুরঙ্ষিনীর সযোনীরা নৃত্য 
করিতে লাগিল। নলিনীকান্ত' তাহা দেখিয়! 
বিহ্বল হইয়া ভাহাদিগের রহিত নৃত্য আরস্ত 
করিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পথ শ্রান্তি 
দূরীকরণ জন্য ষরোবরে স্নান করিতে গেলেন) 
রা গ্রাশ করে শশী, 
ন| শশী হয় রাহুগ্রাশী। 


কুমার ভুবিল দেখ প্রেম-সিদ্ধু নীরে , 
পরিত্যক্ত হয় তাক উঠিতে ন!পারে। 
সন্তরণ দিতে চাহে প্রাণ, বাঁচা'বাযে, 
তরঙ্গ লাধয়ে বাধ বাঁচে কি গ্রকাঁরে ? 


ছিজী় অধ্যায়। 


(গ্রেমাধাপ /নিকুগ- বিহার, | 


নজিনীকাস্ট এখন ছাবিংশ বর্ষ বয়োধিক হইয়া 
পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এই নময় 


১০ নলিনদীকান্ত। 

কামকেলির উপযুক্ত সময়, এজন্য তিনি নহজেই 
কুরক্ষিনীতে নিতান্ত মগ্ন হইলেন, কিন্তু কুরক্ষিনী 
যেকিৰূপ কাল সর্পিনী তাহ)ক্ছানেন না। তিনি 
ব্যভিচারিণী কাঁধিনীকে মুক্তিপ্রনারিণী জ্ঞান 
করিলেন। আহার, নিদ্রা, প্রায় পরিত্যাগ করি- 
লেন। নোদর পুর্ণ না করিলে নয় এজন্য যৎ- 
কিঞ্চিৎ আহার করিতেন। ন্বপ্প নিদ্রা যাই- 
তেন। নিদ্রাবস্থায় চমকিত হইতেন এবং নিদ্রা- 
বস্থায়ই কুরঙ্গিনীর মুখনৌদামিনী নিরীক্ষণ 
করিতেন-কপোঁল চুম্বন করিতে যাঁইতেন এবং 
সহসা উঠিয়া আলিঙ্গণ করণে উদ্যত হইতেন। 
অমনি ভূতলে পড়িতেন। নব'রমিক রমিকাঁর 
মধ্যে উত্তরোত্তর গ্রেম-বাঁরি বাড়িতে লাগিল 
এবং প্রেম-দিন্ধু উদ্ঘলিল। এই ৰূপে কিয়ৎ 
কাল গত হইল, ইতিমধ্যে একদা কুরঙ্গিনী প্রিয় 
কান্ত-নলিনীকান্ত ও সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে 
বাঁয়ু সেবনার্ধ উপবনে গমন করিলেন। এই 
সময়ে খাতুরাজ বসন্তঃ পারিষদগণ দক্ষে করিয়া 
উপবনে আসিয়াছিলেন ্তাহীতে প্রজানমূহ 
রাজ মন্দর্শনে পুলোকে পুর্ণিত হইয়াছিল । 
চভুর্দিক আনন্দময় হইয়াছিল-_ন্ুশীতল অনিল 
বছিতে ছিল-_তরুসমুহ পুর্ণ যৌবন প্রাগডানন্তর 
অনিল সেবনে প্রফুল্সিত অন্তরে হেলায়মন হইয়া 


নলিনীকান্ত। 5১ 


কৌতুকে তরুণীগণকে আলিঙ্ষণ করিতে ছিল, 
দেই আলিঙ্গণে তরুণীগণ গর্তধাঁরিণী হইল 
এবং সময়ে সময়ে কোঁমল, বিমল ও মাধুরিযুক্ত 
তনয় তনয় প্রসব করিল । তনয়াগণ এৰপ 
লাবণ্যবতী হইল যে নায়ক নাঁয়িকাগণ তাহাদি- 
গকে বিলোকনে চিত্তবন্ভি পরিতোষ করিতে 
লাগিলেন। অন্য স্থলে মরোঁবরে কমলিনী নান্নী 
এক তরুণী রসরঙ্গে নৃত্য করিতেছিল এবং মক- 
রন্দ আনন্দ-রন পানে আপ্যায়িত হুইয়! তাঁহার 
কপোঁলদেশের মধু পান করিতে লাখিল-_ 
মদ্দিরা পানে মন্ুুব্য যেপ অচেতন হয়ঃ প্রমত্ত 
হয়, মধূ পানে ভ্রমর অবিকল হইল, এবং বিহ্বলে 
সণ গুণ স্বরে গাঁণ করিতে লাঁগিল। ভ্রমরের 
রঙ্গ দেখিয়! কলহংন নিৰৃত হইয়া থাকিতে 
পারিল না, এবং প্রেয়পীকে লইয়া জলধুযুপরি 
ক্রীড়া করিতে লাঁগিল। একটা কোকিল বৃক্ষো- 
পরি বমিয়! ভমর ও কলহংমের রঙ্গ দেখিতে 
ছিল+ এমত সময়ে মদন তীয় গাত্রে পুষ্পবাণ 
নিক্ষেপের দ্বারা জর্জরিত করিল। তাহাতে 
কোকিল যাঁতনায় অস্থির হইয়া সুস্বরে বিলাপ 
করিতে লাগিল। কুরক্জিনী ইত্যবমরে উপবৃনে 
উপনীতা হইলেন। কুরঙ্িনী উপবনে 'উপ- 
নীতা হইলে নহচরীগণ আব্তেব্যন্তে রাণী 


১২ মলিনীকান্ত। 

তনয় ও তনয়ানিকরকে তরুণী হইতে কুর- 
ঙ্গিনীকে প্রদান করিল। “আহা কি কোমল! 
কি মনোহর 1” মৃদু স্বরে এবস্প্রকাঁর উচ্চারণ 
করিয়া কুরক্জিনী অমনি অতি যত্বপূর্বক কতক- 
গুলিকে হৃদয়ে রাখিলেন--কতকগুলি মন্তক 
বিভূষিত করিল--কতকগুলি কর্ণকুণলের স্ববপ 
হইয়া কর্ণে রহি্। কুরঙ্জিনী এবন্প্রকারে অঙ্গ 
শোভন করিতেছেন,_দেখিলেন: নলিনীকান্ত 
কিছুতেই মনোনিবেশ করিতেছেন না। তাঁহার 
বদনেন্ছু যেন ধর্বগ্রাী হইয়াছে এবং তাহা 
হইতে কিঞ্চিন্বাত্র জ্যোতিৰপ বাক্য নিঃস্ত 
হইতেছে না। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


কুমারের উদ্বেগ-_কুরঙ্গিনী কুহক-বচনে , 
তীহাকে ভুলান। ৃ 
তিনি এই অবস্কায় আছেন, ইত্যবমরে কুর- 
ক্লিনী তদীয় সম্ম্খবর্তিনী হইলেন। কুরজি- 
নীকে নয়ন কটাক্ষে বিলোকন করিয়া নলিন। 
কাত ্ত্ত হইলেন এবং কমনীয় সভ্ভাঁধণে তাহাকে 
নিজ পার্থেবলাইলেন। পরক্ষণে তাঁহার স্থির 


নলিনীকান্ত ১৩ 


চিত্ত-নীর চঞ্চল হইল এবং তিনি ভাবাঁপন্ন হইয়! 
মনোমধ্যে কপ্পনা করিতে লাগিলেন ;--“আমি 
জ্ঞাতি বন্ধুঃ পরিজনাঁদি পরিত্যাগ করিয়া 
কোথায়, কাহার নিকটে রহিয়াছি! একন্যা কে? 
কৌন্‌ জাতি? এ কাহার পুভ্ত্ি? রমণী, একা- 
কিনী কি নিমিত্ত নিকু্জবাধিনী হইয়াছে ? 
আমিই বা কি অজ্ঞানী, স্বচ্ছন্দে, নিরুদ্বেগ চিত্তে 
ইহাঁর সহবাঁসে কালহরণ করিতেছি! আমার 
জনক জননী কৌথাঁয়! রমণী কোথায়! বন্ধু, 
পরিজনাদ্দি কোথায়! অহো! আমার সে বেশ 
নাই ! কই আমার পারিষদ্ীণ ! ধন্ুর্বাণ কই! 
তুরঙ্ক কোথায় ! কুরঙ্গ কি পলায়ন করিল ! 
মামি কোঁথা রাঁজ্য শাঁদন করিব না নির্জন উপ- 
বনবাঁদী হইলাম! একি আশ্চর্য্য! একি বিধি- 
বড়ম্বন! ! আমি কাহার কোপানলে পড়িলাম ষে 
এপ যন্ত্রণা হিতে হইতেছে! হে বিশ্বপতে ! 
হ বিঘুবিনীশক! কোন্‌ অপরাধের জন্য আমাকে 
নর্বিঘু দিতেছেন !” নৃপনন্দনের ঈদৃশী অলৌ- 
-কক্‌ভাঁবনা অবলোঁকনে কুরক্ষিণী বিপনন, বিষ, 

ন সকাতর স্বরে দিজ্ঞাসিলেন”_-«নাথ ! 
মাজি কি কার্পণে চিন্তাকুল হইয়াছ? বদন* 

ধাঁকর নিরদ হইয়াছে! আহা! নয়ন হইতে 

(২) 


১৪ নলিনীকান্ত। 


বারিধারা পতিত হইতেছে। দেহ শীর্ণ হই- 
মাছে! দীর্ঘ নিশ্বান বহিতেছে! গ্রাঁণবল্লভ ! 
এ অভাঁগিনী কি অপরাঁধিনী হইয়াছে, যে জন্য 
ইহার উপরে রোষ করিয়াছ ?--- 
«কি দোঁষের দোষী করি' করিয়ছ রোঁষ, 
 অভাগিনী কুরক্ষিণী কি করিছে দোষ? 
তব ছুঃখ নিরখিয়া পল্ত, পক্ষী কাদে , 
দুখিনীকে কেন ফেল অন্গুখের ফাঁদে ! 
অভয় দানেতে কর তয় বিমোচন, 
সেচনে অনল-শীখ। কর নিবারণ) 
নহিলে এক্ষণে এরীয় লম্মখে দেখিবে? 
তৰ প্রিয়তম! তব বিষাঁদে মরিবে।”. 


ব্যভিচারিণী কামিনীগণের বশীকরণবাঁক্যের 
অভাব নাই; কুরক্ষিণী ঈদৃশী নাঁনা বিলাঁপ- 
সুচক বাক্য কহিলে নৃপনন্দনের পুর্ব ভাবের 
অভাব হইল, তিনি প্রেম-ফীমে পুনঃ জড়িভূভ 
হইলেন। কামিনী তাঁহাকে অপরিমিত প্রেম- 
পীযুষ পান করাইলেন; কুমার শোক-দিদ্ধু 
হইতে প্রেম-মিদ্ধুতে ভাসমান হইলেন! এক্ষণে 
শোঁকাশ্র বিনিময়ে তাঁহার আনন্দাশ্রু পড়িতে 
লাগিল। তিনি কুরঙ্গিণীকে দৃঢ় আলিঙ্গণ 
করণে প্রস্তুত হইলেন; লচতুরা রমণী অমনি 
উপায় পাইয়া তাহার ইতিপুর্বের আন্তরিক ভা 


নলিনীকান্ত। ১৫ 


বিভাব করিতে ছললতৎগরা হইলেন এবং তাঁহার 
মন হরণ করণার্ পশ্চাৎৰপ উক্তি করিলেন,-- 

“্মংসার নামেতে এক আঁছে মহ] জাল ঃ 

ত্রিভুবনের মধো মে হুয় মহাকাল। 

বাল, বৃন্, আঁদি সবে মুগ্ধ হয়ে গড়ে ঃ 

করাল রঙ্জুতে তাঁহে বদ্ধ হয়ে মরে। 

তাহ! হ'তে দেখি না যে কাহার নিস্তার ঃ 

মোহ নঁমে দস্তা এক বলে মার মার! 

আজি আছে, কাল নাই, “কালে” টানি? লয় ঠ 

তরিবার তরে গেলে না পায় উপায়। 

আঁজি রাজা, কাল কিন্তু শ্মশান শয্যাতে ১ 

আজি জন্মে, আজি মরে দেখিতে দেখিতে। 

আজি পুক্র পিতা আছে, কি সম্বন্ধ কাল? 

কালের জালেতে পড়ি' দেখে পরকাল। 

অতএব তীহে পদ ন1 দেয় যেজন, 

মে জনে সুজন বলি, সেই তে| সুজন ।” 

নৃগতিতনয় এই উক্তিটা নার ভাবিলেন, কিন্তু 

তথাপি অসার বর্মেচলিলেন। তাঁহার অন্তরে 
অনাঁধারণ ভাবোদয় হইল এই অনার 
নংসাঁরে প্রত্যুত কাহীর সঙ্গে লম্পর্ক নাই, অত- 
এব থে গ্রকাঁরে সুখে থাকা যায় তাহাই চেষ্টা 
করা বিধেয়। আমি রাঁজ্যে যাইয়! কি সুখ পাইব, 
কল্য যখন কাঁল আনিয়া রজ্জুর দ্বারায় হস্ত বন্ধন 
করিবে, শমন ভবনে লইয়া যাইবেঃ*তখন 
আমার রাজ্য কৌথায় থাকিবে? কিয়ৎ পরে কে 


১৬ নলিনীকান্ত। 


আমাঁকে ভাঁবিবে! অতএব যাহার অঙ্গে কোন 
স্বন্ধ নির্ববন্ধ নাই; যাঁহাঁর সদনে কেবল বিড্বনা 
গাঁইব, তাহাকে পরিহার করিয়া অন্যত্রে কথঞ্চিৎ 
্বচ্ছন্দে থাক] কর্তবা কর্ম। রাজ্যের ভার__ 
পরিবারের ভার--তীহাদিগের জন্য অনর্থ যত্ব- 
করণ-_বিলাঁপকরণ--অতএব রাজ্যে যাইবার 
কি প্রয়োজন? আমি এস্থলে বঞ্চিবঃ প্রেম-পি* 
যুষ পান করিব? স্বচ্ছনো মরিব রাজ্যে যাঁ 
হব না 125 

নলিনীকান্ত এপ সার সিদ্ধান্ত করিয়া কুর- 
ক্ষিণীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। 

প্রেম দ্বারে দিয়া খিল কুরঙ্গ-নয়নী, 
ছয করি' বান্ধি! রাঁখে' কুমারে অমনি | 


চতুর্থ অধ্যায়। 


কুরঙ্গিণীর নিকেতনে গন্বর্ব কন্যাঁগণের ' 
আঁগমন- আমোদ গ্রমেদ। 
রাজকুমার কিয়ৎ কাল প্রেম-নুধা পান করেন, 
ইতিমধ্যে স্ুলোচনা এক দিন কত শত জঙ্গী 
নির্দেশ পুর্ববক সহান্ত বনে কুরঙ্গি পীকে ঘন্বোধন 
করিরা কহিল, “কুরঙ্রণে! এই সুখমর বসন্ত কালে 
অলিকূল কোমল ফুলে পরিভ্রমণ করিতেছেঃ 


নলিনীকান্ত। ১৭ 


কমলিনীর অঙ্গ-সরোবর মধ্যে সম্তরণ দিতেছে, 
অন্তর শীতলকাঁরক প্রেমাম্পদ মলয়ানিল কাম: 
তরঙ্গ হিলোলে উদ্দীপন করিতেছে, আহা মরি 
চতুর্দিক কি শৌভমাঁন্‌! একি আমোঁদের সময় ! 
বি এমত সময়ে তোমার রম্য নিকুপগ্ত দেখিতে 
কেহই আইনে না। কুরঙ্ণে! এই সময়ে 
তোমার ভণিনীগণকে আদরে "নিমন্ত্রণ কর, 
আদরে ভীহাঁদিণকে ভোজন করাও। তাঁহারা 
অনেক কাঁল তোমাকে দেখেন নাই, তুমিও 
তাহাদিগকে এক বার তত্ব কর নাই, অতএব 
তাহারা ব্যাকুল! থাকিতে পারেন।” কুরক্ষিণী 
তত্শ্রবণে সাঁতিশয় বিমনা! হইয়া! মধুর সুকরুণ 
স্বরে উত্তর দান করিলেন, «অথি সুলোচনে ! 
তোমার স্সেহময় বাণী শুনিয়| আমার নয়ন 
চঞ্চল হইল, হৃদয় চমকিত হইল। সথি! 
তাহাই হইবেঃ আগত রবিবারে আমি ভণিনী- 
দিকে একান্ত দেখিব। আজি তুমি তাঁহাদিগের 
নিকটে যাঁওঃ তীহাঁদিশকে সম্ত্রমে নিমন্ত্রণ 
করিয়! আই ।% «যে আজ্ঞা” বলিয়া স্থলোঁ- 
চনা তৎক্ষণাঁৎ গমন করিল ।-কুরক্গিণী ভগিনী- 
গণের নিকেতন গিরীগহ্বরে ছিল, স্থুলোচন! 
তথায় উপনীতা হইল। এঁকামিনীগণ চিগ্ররথ 
নামক বিখ্যাঁভ গন্র্ষের ছুহিতা ছিলেন এবং 
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দত বাদ্য গসধরবাদিগের নি সাধনীয় বলিয়া 
তীহারা তৎকালে প্রেম-পুর্ণ সংগাঁত করিতে 
ছিলেন, সুলোচনা মন্মুখবর্তিনী হইলে তাঁহীরা 
তাহাঁকে মমাঁদরে গ্রহণ করিলেন এবং আঁগত 
কুশলবাদ প্রদান পুরঃমর জিজ্ঞামিলেন, “নথি! 
আজি এখানে কি কারণে আমিলে?” সুলোচনা 
প্রতিবাক্য প্রদান করিল; | 
“না হেরি” ভখিনীগরণে সুশীল! কামিনী, 
বিচ্ছেদ-আঁগুণে পোড়ে দিবস-যামিনী। 
পাঠা'লেন কুরঙ্গিণী তব নিকেতনে, 
* নিবেদন করি আমি সহিত যতনে ;. 
কাদস্বিনী, সুরধনী, প্মিনী ভামিনী, 
, ভগিনীর পাশে যাবে যতেক তগিনী ৷ 
আগত রবিবারে সবার গমন, 
যোনী স্ুলোচনা'র এই নিমন্ত্রণ ।” 
মুূলোঁচনা নিমন্ত্রণ করিয়া স্বস্থানে আগত 
হইল। অনন্তর কুরক্গিণী, ভগিনীদিগের আগ- 
মন উদ্দেশে গৃহ পরিচ্ছন্ন ও স্থশোভন করিতে 
আজ্ঞা দিলেন। নিদূ্টি দিব উপস্থিত হইল, 
এবং কুরক্তিপীর স্বশ্থগণ পুষ্পবিমাঁনীরোহাণে 
শুন্য মার্ দিয়া ভগিনীর নিকেতনে. দমাগতা 
হইলেন। কুরঙ্গিণী, ভগিনীগাণের আগমন বা্ভা 
শ্রবশানন্তর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়! তাহাদিগকে যথা- 
বিহিত স্নেহ প্রকাঁশে ও নমাদরে অভ্যর্থনা 


নলিনীকান্ত ১৯ 
করিয়া বাঁটার অভ্যন্তরে লইয়া! গেলেন। অন- 
স্তর কমলাকান্ত কমলিনীকে বিষাঁদিনী করিয়া 
তদীয় পার হইতে মংগোঁপনে পশ্চিমাচলে 
লুক্কায়িত হইলেন। এ দিকে কুমুদ'নাথ দিং- 
মণ্ডল স্বচ্ছ প্রভাঁতে উত্বল করিয়৷ আবিভূর্ত 
হইলেন এবং প্রণয়িণী কুমুদিনীকে গাঁড় আলি- 
করনে বিমলা রূরিলেন। কুহকিনী যাঁমিনী, মায়া- 
পাশ ব্যাপ্ত করিয়। খেচর, ভূচরঃ জলচরকে, অচে- 
তন করিতে প্রবর্তৃমাঁন! হইল, কেবল নিশাঁচরকে 
চেতনবিহীন করিতে পীারিল না । এই কালে 
কুরক্জিণী তিনীগণ ও নলিনীকান্ত মহ্‌ বাঁটাস্থ 
এক অ্যুত্তম, রমণীয় অউ্রালিকাঁয় গমন করি- 
লেন। এ অট্রালিকার বিরাঁম জন্য এক অভি- 
রাম পুঙ্পীমন প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তথায় 
কমনীয় গন্বপুঙ্গ নির্মিত এক চন্দ্রাতপও ছিল। 
কুরঙ্জিণী, তদীয় স্বস্থগণ এবং নলিনীকান্ত, সেই 
পুঙ্গামন পরিগ্রহণ করিলেন। কুরক্ষিণীর 
মহচরীর! স্বর্ণ, রোপ্য, পাত্রে বিবিধ প্রকার 
নুস্বাদ খাদ্য মামগ্রী আনয়ন করিল, কেহ কেহ 
ভূঙ্গারে করিয়া'হিমকরের করের ন্যায় স্বচ্ছ হিম- 
কর বাঁঁর হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান রহিল, কেহ 
পুষ্পে শোভিত তালরন্ত আনিয়া বায়ু সঞ্চারণ 
করিতে লাগিল। কামিনীর৷ নলিনীকান্ত মহ 
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প্রীত চিত্তে ভক্ষ দ্রব্যাদি আহাঁর করিলেন। 
ইতিমধ্যে এক সযোনী একটা সুরাপুর্ণ হিরশ্ময় 
পাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল+ কুরক্কিণী মেই 
পাত্রটা গ্রহণ করিলেন এবং আদৌ নলিনী- 
কীন্তকে কিঞ্চিৎ স্থুরা প্রদান করিয়া আমন্ত্রিত 
রমণীদিগকে আন্ুপূর্ব্বিক প্রদান পুরঃমর আপনি 
তাহার অবশিষ$ ভক্ষণ করিলেন। আসব 
পানের ব্যবহীর পূর্বকালে আমারদিগের ভূপা- 
লর্ন্দের মধ্যে গ্রচলিত ছিল না, অতএব নলি- 
নীকান্ত কামিনী প্রদত্ত আঁদব পাইয়া হতজ্ঞান 
হইয়া! একেবারে স্তত্তিভৃত হইলেন এ কি 
আশ্চর্য্য! একি ঘৃণাবহ ব্যাপার! মদপান!» 
কিন্তু তাহার সে সাধৃত্ব দীর্ঘকাল রহিল না, মন- 
হাঁরিণী কাঁমিনীগরণ হাঁব ভাবে তাহাকে মোহিত 
ও বশীভূত করিল” কুরঙ্জিণী তাহাকে মাদক রদ 
পাঁন করিতে অনুরোধ করিলেন।-__ইহাঁর 
মধ্যে এক কামিনী তাহার গাত্রে যুগল নয়নবান 
এৰপ প্রবলৰপে নিক্ষেপ করিল যে তিনি মদ্য 
পাঁনে যাতনা নিবাঁরণে প্রবর্ত হইলেন। নলি- 
নীকান্ত ইতিপুব্রে স্বপ্প বিমনা হইয়াছিলেন, 
সুরা পানে তাঁহার বিরক্তি দুরে গেল+ তিনি 
প্রশ্নদাঁকরে গড়িয়া প্রমত্ত হইলেনণ রিশেষতঃ 
তিনি কান্তার স্বস্থগণের ৰপ-মনোহর নিরীক্ষণে 
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সাঁতিশয় বিহ্বল হইলেন এবং অন্তরে কম্পনা 
করিলেন "আহা! আঁজি কি সুখময়ী ইন্দু- 
কান্তা গ্রকাঁশমানা হইয়াছে ! আহা! এই কাঁমি- 
নীময়ুহের কি অপৰূপ ৰূপ! ইহারা কি মোহিনী 
প্রভা ধারণ করিয়াছে !_কি দেব কন্যা, কি 
গন্ধর্র্ব কন্যাঃ কি অপ্সরা, এতন্মধ্যে ইহীরা৷ কে 
কিছুই স্থির করিতে পারি না! আহা! ইহাঁদি- 
গের আলিঙ্গন কি আনন্দপ্রদ 1” কামিনীগণও 
স্স্থকান্তের ৰপে স্বপ্প বিমোহিত হয়েন নাই, 
তাঁহারা তাঁহার মাধুর্য্যতায় চমকীত হইলেন 
এবং অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে লাখিলেন। এতন্মধ্যে কাদ- 
স্বনী নান্্ী রমণী প্রেমানন্দ স্বরণ করিতে পারি- 
লেন না এবং কুরক্কিণীকে সম্বোধন করিয়া স্বস্থ- 
কান্তের উদ্দেশে পশ্চাৎৰপ গান করিলেন ;__ 

[রাগ্িণী-_বিঁবিট। তাঁল-_আড়াঠেকা। ] 
গীত। ..' ২ 
“কিবা অপরূপ শোভা হেরি লে! নয়নে ধনি ! 
রতিপতি জিনে রূপ আমরি মরি সযোনি ! 
গণ ত্যজিয়া শশী, 
পড়িল তৃতুলে খসি, 


আইল সুখের নিশি, 
প্রকাঁশিল কুমুদিনী। 
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যুবতী বিরহী--গণে, 
বঞ্চে আনন্দিত মনে, 
নায়কের আলিঙ্গনে, 
হয়ে গ্রেমবিলষিনী! 


কোকিল সংগীত করে, 
কুছ, কুছ কুছ, স্বরে, 
বিনোঁদে অলি গুপ্ীরের। 
অবিশ্রান্ত বিনোদিনী !” 

তান, লয়, শিশুদ্ধ এই গাঁনটা শ্রবণে তাঁবৎ 
অঙ্গনা পুলকপূর্ণ হইয়া! হর্ষ ধনী প্রকটন করি 
লেন এবং উম্মাদিনী হইয়! নর্তন করিতে লাগি' 
লেন! নলিনীকান্ত তাঁহাদিগের কৌতুক দেখিয় 
নিরৃত্তে অবস্থান করিতে পাঁরিলেন না এবং সুরা" 
পাঁনোশ্মত্ত প্রযুক্ত তাঁহাঁদিগের সহিত নর্তরনারং 
করিলেন। পাঁনমগ্ন হইলে কি ইন্দ্রিয় বশে 
থাঁকে? নাজ্ঞান-চক্ষু সতেজ ও বিমল থাকে! 
নলিনীকান্ত অজ্ঞানে আর্ত হইলেন, ইক্জিয় 
দোষে অভিভূত হইলেন, _রমণিপৃস্থ হইয়া অঙ্গ 
নাগণের কুচ যুগলে হস্তার্গণ করিয়। কামলীল 
সাধনে উদ্যম করিলেন। অঙ্জনাঁরা রমিকে। 
পরিহাম দেখিয়া রঙ্গরমে পরস্পরে একেবারে 
ঢলিয়! পড়িলেন--কেহ কেহ বমিকের গাঁছে 
ছুই একটা কোমল নুখচুম্বন কর্রিলেন_ নলিনী, 
কান্ত নবীন রমিকাঁগণকে মে নকল চুুন প্রতি: 
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দাঁন করিলেন। মে রাত্রিতে আর আর কত 
শত রক্ষ, কত শত কাঁমকেলী,হইল কে বর্ণিতে 
পাঁরেন;--এ দেখ, প্রেয়মীর গ্রতি নিদয় হইয়া 
শশী পশ্চিমাচলে পলায়ন করিতেছেন! দেখি- 
ডেছ, পুর্ববাচল্ল হইতে তরুণ অরুণ আসিতে- 
ছেন! নিশি বিয়োগে” শশীবিরহেঃ তিগ্মাংশ 
আসিয়া তীক্ষু অংশু বিতরণে অভিনব দিনার্ত 
করিলে গন্ধ কন্যাণ ভগিনী কুরঙ্িণীর 
নিকটে বিদায় লইয়া স্বস্ব ভবনে গমন করি- 

লেন।---“ও রাজকুমার! ও নাথ! কোথায় 
যাও! তুমি পাগল হগলে নাকি '” মহিলার 
গমন করিলে নলিনীকান্ত তাহাদিগের অনুগমন 
করিলে; কুরক্ষিণী ইত্যাদি তাঁহাকে অনেক 
যত্তে ক্ষান্ত করিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায়। 
নলিনীকান্ত আল্ীয় বিরহে পরিতাঁিত হদ়েন)- 
এক সাহদিক পলীয়নের উদ্যম এবং" 
তাহাতে বাঁধ! গ্রাপ্তি! 
নলিনীকান্ত দেই অবধি নাঁত্বিক ভাঁব পরি- 
ত্যাগ করিযী বিলক্ষণ মদ্যপায়ী হইয়া উাঠিলেন 
এবং কুরঙ্গিণীর মঙ্গে কিয়ৎকাল রস-মত্তোগে 


২৪ নলিনীকান্ত। 


সময় যাপন কারিতে লাগিলেন। কিন্তু কাঁলান্তে 
তাহার মে ভাব অকম্মাৎ লুপ্ত হইল এবং গৃহ, 
পরিজন, পিতৃ, মাতৃর বিষয় তাঁহার শ্মরণমার্গে 
আঁরু হইল» তিনি তাহাদিগের বিরহ শোকে 
“দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, তাহার স্থুবর্ণ- 
মম সুবর্ণ ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে লাগিল এবং 
তিনি প্রীন্রউ হইঈলেন। নলিনীকান্ত আর নে 
প্রকার গ্রীমন্ত রহিলেন না, তিনি বন্ধু বিচ্ছেদে 
বিকলে জড়িভূত হইলেন এবং বিলাঁম, পরিহাস, 
নিদ্রাদিঃ পরিবজ্জন করিলেন । কুরঙ্গিণী 
তাহার বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়। অনির্বচনীয় অন্নুতা- 
পিনী হইলেন এবং তাহাকে ভাবান্তর করিবার 
প্রত্যাশায় বহুল বিলাপ ও কাঁতিরোক্তি করি- 
লেন, কিন্তু তথাঁপি তাঁহার অবস্থা পরিবর্তু হইল 
না, তিনি উত্তরোত্বর আরো! চিন্তাকুল শোঁকা- 
কুল হইলেন। কুরঙ্িণী তাঁহাকে বিস্তর বুঝা" 
ইলেন এবং বিধিমতে শান্তুনা করিতে লাণি- 
লেন, কিন্তু সর্ববব বিফল হইল। কি নিশা 
কি দিবা, কুমার সর্ব কালেই শোৌক-বিহ্বল 
কোন কালেই তিনি শান্ত-অন্তর হইলেন না। 
কুরাক্ষিণীও এমত মীধূর্্যযুক্ত বল্পত বিচ্ছেদে 
সাতিশয় ভাবাপন্না হইয়া! দিন যাঁমিনী ভাবনা 
করিতে লাঁগিলেন এবং রাজ্য সম্পত্তির লোভ 


নলিনীকান্ত। ২৫ 


গুদর্শন করিয়া তাঁহার মন হরণ করণে চেষ্টা 
করিলেন, কিন্ত অবশেষে তাহাও বিদ্বংম হইল। 
একদা নিশিযৌগে নলিনীকান্ত একান্ত মনে 
ভাঁবিতেছেন,কুরঙ্গিণী তাঁহার পাশ্ববর্তিনী হইয়া 
অপূর্ব শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, তিনি প্রাণ- 
কান্তকে নিদ্রাহীন ওচিন্তান্বিত প্রত্যক্ষণে সাঁতি- 
শয় কাঁতরা হইয়া তাহাকে পুনঃনান্ভুনা করিতে ও 
গার্ঘ বিষয় বিশ্মারণ করাইতে যত্বু পাইলেন এবং 
নুমিউ নকরুণ স্বরে এই খেদৌক্তি করিলেন) 


[রাগিনী_বাঁগেশ্বরী। ভাল-_মাড়াঠেকা |] 


গীত। 
“ছুঃখিনীর প্রতি কেন হলে নিদারুণ .. 
কিসের লাগিয়া এত মনে উচাঁটন 
রাহ গ্রাসে সুখাকর, 
চারিদিকে অন্ধকার, 
মেদিনীতে হাহাকার, 
ভয়ঙ্কর প্রাণধন ! 
তব মলিনে মলিনা, 
কুরঙ্গিণী কুলাঙ্গন" - 
তোমার করুণ৷ বিনা 
| বাচিব না'কদাঁচন !" 
নিশান্যে রাগিনী মমেত মধ্বৎ নম্বরে এই 
সংগীতটা শরবুণে নলিনীকান্ত কিঞ্চিৎ করপান্র 
হইলেন এবং আপন নাশসাধিনী কুরঙ্িণীকে 


(৩) 


২৬ নূলিনীকান্ত। 


শান্ত বচনে শান্ত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে 
তিনি আঁপনি শান্ত রহিলেন না এবং সে স্থল 
হইতে পরিত্রাণান্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
তিনি পলায়নের উপায় করেন; কুরজিদী তাঁহার 
প্রতিবন্ধকিনী হয়েন এবং তাহাকে অবরোঁধ 
করিতে নানা যুক্তি করেন। নলিনীকান্ত তাঁহার 
নিকটে বারস্বার বিদাঁ় প্রার্থনা করিলেন; কুর-। 
্গিণী বারম্বার অসম্মতা হইলেন এবং তাঁহাকে! 
রাখিতে নানা আকিঞ্চন ও অনুরোধ করিলেন। 
কিন্তু মনের কি চঞ্চল গতি) নলিনীকাঁন্ত একে- 
বারে মে নমস্ত অগ্রাহ্থ করিলেন। এই প্রকাঁরে 
কিয়ৎ কাল গত হয়, ইতিমধ্যে এক দিন নলিনী- 
কান্ত একান্ত গলায়ন করণে প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
দিবাবদান হইল--ইন্ছুকান্তা গ্রকাঁশিল-_মক- 
লে আহার করণানস্তরে শয়ন করিলেন--সকলে 
নিদ্রিত হইলেন- নলিনীকান্তের নিদ্রা নাইঃ 
তিনি কেবল 'পলায়নের পন্থা অন্বেষণ করি- 
তেছেন। : . .. 

পরন্ত কুরঙ্গিণীর নিকুঞ্জ হইতে পলায়ন মহজ 
র্যাপার নয়ঃ ইহাতে বছল মাহ অমামান্য 
সতর্কড়া ও অসীম বুদ্ধি প্রয়োজনীয়। উপবন, 
নর্লিনীকান্তের পক্ষে প্রকৃত কারাগারের স্বব্ধপ 
ছিল, অউালিকার বহিদ্বণারে যম-কিস্করের ন্যায় 


নলিনীকীন্ত। ২৭ 


চারি জন ভীষণাকাঁর নপুংমক নিযুক্ত হইয়াছিল, 
তাহার! সতত দ্বার রক্ষা করিত। আঁমরা অগ্রিম 
কহিয়াছি, যে উপবনে স্ত্রী বিনা একটাও পুরুষ 
ছিল না। কিন্ত দ্বার রক্ষা পুরুষ ব্যতীত হইতে 
পারে নাঃ যোষাঁথণ স্বাভাবিক সাহমরহিতাঃ 
ক্ষীণান্তঃকরণা ও শক্তিহীনা! প্রযুক্ত এবস্প্রকার 
কার্য্যে সমগ্রৰপে অনুপযোগ্যা ;_নপুংম- 
কের! এবস্প্রকার ব্যাপারে পুরুষাপেক্ষা নিতান্ত 
অনুপযুক্ত মিদ্ধান্ত হয় না, একারণেই কুর- 
জ্লিণী তাহাদিগকে দৌবারিক-পদে নিযো- 
জিত করিয়া ছিলেন। অতএব. অগ্রতিরোঁধে 
অট্টালিকা হইতে নিঃদরণ হওয়া নৃপতি-তনয়ের 
পক্ষে অজ্ঞাত বস্তু ছিল। বিশেষতঃ 
কান্তকে অধিক রাত্রে বাঁটা হইতে নিঃসৃত 
হইতে নিবারণ কারণ কুরঙ্গিণী এ নপুংমক 
ঘ্বারপালদিগকে ইঙ্গিত করিয়া ছিলেন। নিবু- 
ঞ্জের প্রবেশ দ্বার দ্বয়ে অপর চারি চারি.জন 
নপুংদক দৌবারিক ছিল এবং প্রত্যেক দ্বারে 
চারি চাঁরিটা শাঁছু'ল-মমবৃহদাকাঁ কুকুর থাকিত। 
প্রহরীরা এ কুকুরদিগের তত্বাবধারণ করিত 
এবং তাহাদিগকে আহারীয় দিত। কোন জপ- 
রিচিভ তাহাদিগের গ্রাম মধ্যে পড়িলে ভাহারা 
তাহাকে দন্তাঘাতে নিশ্চয় খণ্ড খণ্ড করিত এই 


২৮ নলিনীকান্ত। 


হেতু ভাহী্দিগকে দিবমে বহিষ্কৃত করা যাইত 
না। দ্ীত্রিকাল তাহাদিগের বহিষ্করণের উপ- 
যুক্ত কাল বোধে তৎ কালে গ্রহরীরা ভাহাদি- 
গকে পিগ্রীর হইতে আনিয়া নিকুঞ্জ দ্বার দ্য়ে 
বাঁধিয়া রাখিত। কিন্তু এপ প্রতিরোধ হইতে 
এই সময় সদয় করা নলিনীকান্তের ঢুষ্কর 
সাধনীয় হইয়াছিল। রাজপুত্র মনোমধ্যে নাণা- 
ৰগ আন্দোলন 'করিলেন তথাপি কোন ৰপে 
গলায়নের গন্থা পাইলেন না) নিশাযোগে 
গ্রহরীগণের চক্ষু রোধ করতঃ ভাবী পরিত্রাণের 
গম্থীয় পদার্পণ করা অতি অমস্তব তিনি স্থির 
করিলেন। ফলতঃ তাঁহার শুভাদৃষ্টের শুভ মার্গ 
ক্রমে নিকটে আদিতেছে। ইড্যবদরে কুরঙ্গিণী 
সুখময় অনিল 'মস্তোগার্থ নলিনীকান্তের সক্ষে 
অষ্টালিকার ছাঁতের উপরে উদ্বিত হইলেন। 
যদিও মে নময়ে বসন্ত ধতুর শেষে গ্রীসের আগ- 
মন হইয়াছে তখাপি দেই কাল কুরঙ্গিণীর উপ- 
বনে এবং হিমালয় শৃক্কে বসন্তবপে আনন্দ-শরী- 
রী ছিল, অতএব এমন কাল নায়িকার সুখ নস্তো- 
গের কাঁল হইবে বিচিত্র কি! কুরঙ্গিণী নীয়িকা॥ 
নায়কের সমভিব্যাহারে ছাতের ইতস্থতঃ ভ্রমণ 
করতঃ বায়ু দ্বারা কলেবর লৌমাঞ্চিত ও ষিপ্ক 
পুরঃদর দিক্‌ সকলের মনোহর কান্তি, তরু মমৃ- 


নলিনীকান্ত] ২৯ 


ছ্রে অপূর্ব তরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, 
পার্খ্থ উপবনের মীমাবর্দক হিমালয়াচলের এক 
রা এক্ষণে তাঁহাদিগের বাক্যলাপের প্রিয় বন্ত 
1. 44278 ৫৮৮8 
«আহা! কি কমনীয় অথচ ভীষণ শোভা 1 
কুমার কুরঙ্িণীর প্রতি কটাক্ষপাঁতে ইত্যাদি. 
বাক্যাবলি মুখ হইতে বিনির্ত করিয়া কহিলেন 
£অবিকল্প--সন্দেহ কি 1” কাঁমিনী এবস্প্র- 
কার উত্তর দিলেন। 

«আহা স্থডিকর্তীর কি নুন্দর কৌশল,-_ 
দেখ, প্রস্তর রাঁশীও কি শোভাকর-_কি ভয়- 
কর” নলিনীককান্ত পুনশ্চ অপর এই বাক্য 
গ্রকটন করিলেন। . . 

«এই লোকহীন ভয়ানক পর্বত তীর কৌশল 
গুণে অন্ধকার রাঁত্রেও স্থানে স্থানে আলোক 
ধারণ করে। এই শৈলই মনুষ্যের নান| প্রকারে 

উপকারী ।" কুরক্লিণী এৰপ প্রতিবন প্রয়োগ 
করিলেন। 

এ্প্রিয়তমেঃ মত্য বটে! রন রাশীই, মন্থু- 
ষ্যের ধনাকর | স্বর্ণ, ভাঁম+ লৌহ, প্রভৃতি 
ধাতু, ও হীরকাদি বহুমুল্য রন্তর, এই সামান্য 
স্তর হইতৈ উদ্ভুত, ভাঙা সমুষ্যের কনা 
উপকার করে 7 ধন বাড়ায়, জাঁকজমক বাড়ায়, 


৩০ নলিনীকান্ত। 

চীষাকে লাঙ্গল দেয়, রাজ আভরণের উপায় করে, 
বণিককে মুদ্রার পরিচয় দেয় এবং লোঁকের 
ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে।” নলিনীকান্তের এই বিবে- 
চক উত্তর হৃইল। 

“নাথ! সেই মহোভ্বম বিধির আশ বুদ্ধি 
বলে আর বিপুল কুপায় মানবের হিতের জন্য 
এই বিশাল পর্ধবতও- গুণাঁকীর্ণ হইয়াছে” 
ইত্যাদিতে কুরক্কিণী প্রতিবচন শেষ করিলেন। 

অউ্রালিকার অনতি পার্শে একটা উচ্চতর, 
বিশাল শালসলি বৃক্ষ ছিল, তাহাতে অগণনীয় 
লোহিত-বর্ণ-বিশিষ কুম্ুমচয় বিকমিত হইয়া- 
ছিল” অকস্মাৎ দর্শনে অনুভব হইত চিত্র- 


বিচিত্র বিহঙ্ষমমমুহ বিয়া আছে। সেই সৌহ্ৃদ, 


তরু নলিনীকান্তের মনৌনিবেশীধীন হইল।. এ 
বৃক্ষের একটা শাখা ছাঁতের উপরে উত্তীর্ণ হইয়া-. 


ছিল। নলিনীকান্ত তাহা হইতে ছুহটা পুষ্প 
চয়ন করিয়া তাহাদিগের ও তাহাঁদিগের প্রস্থু- 
তির গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগ্িলেন। 
“কুরক্গিণি!: এই কুস্ধমদ্বয়ের মনোহারিত্ব 
দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি কর। : দেখ, দেখঃ ইহারা 
বক্ষটীকে কি. মনোরঞ্রণী, মনোহারিণী করি- 
য়াছে !. প্রেয়মি ! এই বৃক্ষ কিংশুকের ন্যায় 
কেবল পুচ্পের ঘ্বারায় শোভান্বিতা নয়, ইহাতে 


নলিনীকান্ত! ৩১ 
তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে 
দের উপকার জন্মে1% 
নলিনীকীন্ত এই বলিয়! কুরঙ্ষিণীর কর্ণ দ্বয়ে 
ছুইটা পুষ্প মংযোজন করিয়া মআঁদরে কহিতে 
লাগিলেন ;---- 

. *প্রিয়ে! এখন তোমাকে কি মনৌজ্ঞা দেখী- 
ইতেছে! ওহে সুন্দরি! তোমার অঙ্ক-প্রত্যঙ্গ 
কিবা অনির্ববচনীয় শ্রী আকর্ষণ করিয়াছে!” 

«ই মনোচোঁর ! হাঁব-ভাঁবে তুমি কতই কহ, 
তোমার বাক্পাঁশে কে গরবেশ করতে পারে, 
তুমি সরল! 'অবলাগণের মন হরণ কগ্রবার 
জন্য বুঝি এই মকল জাল স্বজন করিয়াছ। 
বলি এ বিদ্যা কার কাছে শিখলে, কোন্‌ 
রমিকা শিখাঁ'ল?” 

“ভাল পরিচয় !__মিমন্তিনি ! তোমার অপে- 
ক্ষা মনোঁহারিণী, চিত্তবিনোদিনী কে আছে ? 
এ ভ্রযুগ্রল, যে কত শত শত জনকে বিহ্বাল করি- 
যাছে কে বলিতে পায়ে /---৮9. | 

এই নময়ে মন্মখীন, ণিরী পুনর্ববার রাজ-তন- 
য়ের অন্তরাকর্ষণ করিলে নলিনীকান্ত উপস্থিত 
কথোপকথন, পরিহার করিয়া পুনস্চ তাহার 
শোভা বর্ণন করিতে লাগিলেন) :. 

এপ্রিয়ে ! এ দেখ, আবার ণিরীটা অন্বর- 


৩২ নলিনীকীন্ত। 


রাজিতে আচ্ছন্ন হইবাঁতে কি রমণীয় হইয়াছে; 
বিচিত্র! বিচিত্র! বিচিত্র! এ স্থানেই অঙ্গনা- 
গণের--অপ্নরাঁগণের কামকেলীর যোগ্য স্থান, 
নির্জনে, অবাধে, রম-রক্ষে বঞ্চিবার স্থান বটে, 
এজন্যই তো পার্রতীপতি, পার্বতীর সঙ্গে, 
রম-রঙ্গে পর্বে পর্বতে ক্রীড়া করিতেন, তো- 
মার পিতা চিত্রন্নথও তো প্রেয়নীর সহিত এৰপ 
করিয়া থাকেনঃ এমন স্থখধাঁম না হইলে কুবের 
কেন বল কৈলাঁশে নিলয় স্থাপন করিবেন। 
বিনোদিনি ! এ স্থানটা কেমন প্রেমাম্পদ !” 

€প্রাণনাথ ! মত্য কহিলে, হৃদয় জুড়া'লেঃ 
আমি আঁর কি কহিব, তোমার মধুর বাক্য পোঁষ- 
কতা করি।” | 

একুরঙ্গিণি ! আমার নিতান্ত ইচ্ছা তোমার 
মঙ্গে এ খানে গিয়। চিত্ত বিনোদন করি। 
ভোমাঁর উপবন দিয়া ওখানে যাইবার কি কোন 
পথ নাই?” 

“ই] হৃদয়বল্লভ ! আছে, তোমার যদি একান্ত 
মনন হয় এখানে কালি যাওয়] যাইবে” 

কামিনী যৎকাঁলে এই উত্তর করিতেছেন 

সেই সময়ে অস্থির নয়নে একবার পর্বতে, 

একবার ছতের উপরের শান্সলি তরুর শাখাতে 
ুর্ৃফি ক্ষেপণ করিতেছেন। আহা! সেই 


নলিনীকান্ত। ৩৩ 


মময়ে তাহার মনে কতই ভাঁব উদয় হইতেছে। 
কতই ভবিষ্য সুখ সেই ভাবের মধ্যে দিগী 
প্রকাঁশ করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। মনুষ্য 
কোন ছুৰহ কর্মা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কত 
উপায়ানুনন্ধান করে, কত কাল কত শত চেষ্টা 
করেঃ তথাঁপি ককঁতকার্যয হইতে পাঁরে না, কিন্ত 
তাহ! অবশেষে সামান্য অগোচর বস্ত সমাধা 
করে। বিধাতার এইৰপ অপৰপ মহিম1/ 
তাহার অনুগ্রহে কখন কখন অচেতন পদার্ধ 
সচেতন অপেক্ষা মঙ্গলসাধক হয়। 

সে যাহা হউক, এই কালে তিগ্নাংগু মুদিত, 
ইইলে ইন্ডুকান্ত! নিকটবর্তনী হইল এবং কুর- 
ক্ষিণী, কান্ত মহ ছাতে হইতে অবরোহণ করিয়! 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 


»৮০০০৮০সি 


 যষ্ঠ অধ্যায়। 
| চন্দ্রতীম রাঁজ]1 ্‌ 
এক্ষণে আমরা চন্দ্রভীম রাজার ছুঃখের 
আখ্যায়িকা গুকাশ করিব। চন্দ্রভীম এক্ষণে 
ষষ্টিবর্ধয় হইয়াছেন এবং যদিও বৃদ্ধীবস্থঠর 
তীহার চর্ম স্বপ্প লোলিত করিয়াছে, কেশ শুত্র- 
বর্ণ করিয়াছে+ তখাঁপি তাহার কলেবর তাদৃশী 


৩৪ নলিনীকান্ত! 


জীর্দ হয় নাই; প্রত্যুত তিনি পুষ্টাঙ্গ ছিলেন। 
তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে সারল্যের চিহ্ন দেখা যাই- 
তেছে, তাহার আকার-ইক্ষিতে নির্দোধিতা 
প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক অক্প্রত্যান্ছ্‌ 
গা্তীর্ধ্যত। বিরাজ করিতেছে। . প্রায় মাঁমত্রয় 
তিনি পুত্র বিচ্ছেদে জর্জরিত হইতেছেন এবং 
গরিতাঁপে তাহার দেহ ঈষৎ পরিক্ষীণ হই- 
যাছে। এই মময়ে তিনি রাঁজবাঁটার শয়নণগারে 
এক পর্য্যক্কোপরি বনিয়! আছেন, পার্থেমলি- 
নবেশা অমংলগ্ন-কেশা একটা মহিলা, গণ্দেশে 
হুস্ত দিয়া রহিয়াছেন। এ মহিলা সম্প্রাতি এক- 
চল্লীশ বমর বয়োখিকা হইয়াছেন, তথাপি আ- 
ক্রিংশ বৎসরের অধিক নয়। জাহার কেশ- 
শ্রেণী সম্পূর্ণ কৃবর্ণ এক গাঁছও শ্বেত হয় নাই? 
গকটাও দন্ত পতন হয় নাই, দন্তপংক্তি শঙ্খের 
মম ধবলবর্ণে শোভয়ান আছে। তীহীর প্রতি- 
মুর্তি শীলতার আধার স্বৰপ। তাঁহার অবস্থান 
ও আঁকার-ইঙ্গিতের ভাব দ্বারা বোঁধ হইতেছে 
তিনি বিমন্য, বিষগা হইয়াছেন । একটা 
কলিকা ও ঘাঘরা৷ পরিয়া রাজ পার্খে বিয়া 
আছেন। [ 

রাজমহিষীর দীর্স্বরান্তর মংযুত দেবরাচক 


নলিনীকান্ত! ৩৫ 


নাম দাঁক্ষায়ণী ছিল-_পুত্র বিচ্ছেদে পরিতা” 
পিতা হেতু কাঁতর মৃছু স্বরে স্বামীকে জিজ্ঞা- 


“ভুপাল-রাজ দূত অন্য কিছু বলিল না?” 
“না সুদ্ধ এই মাত্র বলিয়া গেল।” 

: প্রিয় পাঠিকবর্গ, ইহার মর্ম অবধান কর। 
নলিনীকান্ত, রাজবাটা পরিত্যাগ করিয়া কুরঙ্গি- 
ণীর উপবনে আগমন করিলে চন্দ্রতীম রাজা 
তীত্ার তত্বানুধন্ধা নাথ দেশে দেশে দুত পাঠা" 
ইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে এক দূত ননিবীকানের 
শ্বশুরালয় ভূপাঁলরাজের ভবনে উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিলঃ তুপালরাঁজ ছুহিতাকে অভিরেক স্সেহ 
করিতেন, জামাতার এৰপ ছুর্ঘ ট শুনিয়া তাহার 

ণার্থ স্বয়ং এক দ্তকে প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন এবং এ দূত নাঁনা স্থান পর্য্যটন করিয়া 
তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া ভূপাঁলরাজকে তদ্ধিব- 
রণ জ্ঞাত করিলে তিনি মাতিশয় উৎকঠিত হুই- 
লেন এবং পুনঃ অন্বেষণের জন্য আঁপন পুত্রকে 
পাঠাইয়। চন্দ্রভীমকে তাবৎ বিষয় জ্ঞাত করি-. 
লেন। রাজা অন্তঃপুরে মহিষীর নিকটে এ বিষয় 

ছিলেন্। দাক্ষায়ণী বিশেষৰূপে নমাচীর 
'জজ্ঞানা করিতেছিলেন। .  . 
| “মহারাজ! তবে বুঝি নলিনীকাঁন্তকে “জন্মের 


৩৬ নলিনীকান্ত। 


মত+ বিসর্জন দ্িলম। নেই শশী-বদন বুঝি 
আর দেস্খব না !% দীক্ষায়ণী মকাতরে এই গুলি 
বলিতেছেন, নয়ন-জল বাহিনী হইয়৷ প্রবাহিতা 
হইতেছে। 

“অভাণিনী চিন্তাকুলা, নিরাশা, হইও না, 
তোমার কুমার ঈশ্বরের অনুগ্রহে গৃহে আঘিবে, 
আবার তুমি তাঁহাকে নয়নে দেস্খবে, অন্তর 
শীতল করবে, বক্ষ ভুড়াগবে।” রাজা এব্প্র- 
কার প্রবোধ বচনে রাণীকে শান্ুনা করিতে 
লাগিলেন, তথাপি তাহার নয়নবারি নিবারণ 
করিতে পারিলেন নাঃ ন্নেহ-ব!রি নয়ন হইতে 
অবধিশ্রান্ত পড়িতে লাঁখিল। 

বিধি ! এ মম্পদ্‌ঃ এ রাজ্যকে ভোগ করিবে! 
অপত্যহীনা প্রাণীর প্রাঁণ বৃথা» আমি এ গা 
আঁর রাখিব না)__হে বস্ন্ধরে ! বিদীর্ঘা হও 
আঁমি তোমার আলিঙ্গন আশ্রয় করি !” 
 প্বরাঙ্গনে! স্থির হও এত উতলা হইও না! 
ঈশ্বরের ক্পা খাক্ঃলে কি না হয়, মহা মহা ছুর্ঘট 
হতে মুক্ত হওয়া যায়। পঞ্চ পাঁওবের দশা 
দেখ, তাঁহারা জতুগৃহে পুভিয়া মরিয়াছেন সক- 
লে স্থির করিয়৷ ছিলেন, মেই পাগবেরা জতু, 
গৃহ হইতে মুক্ত ইইয়া রাজ্য প্রীপ্ত হ”ন্‌।» 





নলিনীকান্ত। ৩৭ 


মগ্ডম অধ্যাঁয়। 

'নলিনীকান্ত ও কুরঙ্গিণীর বিশেষ বেশ ভূষাশৈল 
বিহার-চৌর হইতে অপহৃত চারি জন 
বাক্তি কুরঙ্ষিণীর নিকটে শ্মরণাগত 

হুনশ-তিন জনের প্রাণ দণ্ড! ও 

পাঠকেরা মঞ্প্রতি নলিনীকান্ত এবং কুরক্ষি- 
নীর বিশেষ বেশ-ভূষা ও শৈল গমনের বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করুণ। . আনা পুর্ব্রে কহিয়াঁছি, নলিনী- 
কান্ত ও কুরক্িণী ছাতের উপর হইতে শৈলের 
বিচিত্র শোঁভা দেখিয়! পর দ্বিন তথায় যাঁইতে 
স্থির করিয়া যামিনী নিকটগাঁমিনী জানিয়া গৃহা- 
ভ্ন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে আহার 
করিয়া নিদ্রার্থ খট্রৌপরি শয়ন করিলেন! অন- 
স্তর প্রভাত হইলে প্রাতঃক্কত্য সমাপন পুরঃনর 
ভোঁজনাদি সমাপন রুরিয়া ইতস্ততঃ কথোঁপক- 
থনে সময়াতিপাঁত করিতে লাগিলেন )--- 

«কি বমনভুষণ পরবে ?% কুরক্ষিণী ৃপ- 
নন্দনকে জিজ্ঞামিলেন। 

“কি বমন, ভূষণ, পগরবে 1%_ বৈশাখ মাঁম-- 
মধু তরল বদন হলেই ভাঁল হয়।__ 

“তুষণ1)ঃ তুষণে কাঁষঃকি,-রঙ্গিণি!তুমি ভূষণ 
পর, মোর, অফ চিক্ঠব 'কর, দার হণ 
স্থানে শন?” 25 
(৪ ) 


৩৮ _. নলিনীকান্ত! 


* ভূষণ স্থানে শু ন”*শুন্য! সুন্দর ব্য 
বটে; ওহে নট! তোঁমার শ্রীঅঙ্গের কাছে এই 
কর্র্য্যা কামিনী কি শোভা পাঁয়। রাধাতে, 
কুক্জাতে কি তুলনা হয়। 

“মা দময়ন্তীতে ব্যাধেতে হইয়া থাকে!» 
হৃপনন্দনের এই তুলন! উভয় লিঙ্গের তুলনা 
হেতু অধিক ন্যাধ্য হইবাঁয় কুরঙ্গিণী লক্ষিতা 
হইলেন, কি উত্তর প্রকটন করিবেন স্থির করিতে 
পারেন না, অনন্তর কহিলেন 7 

“বিটপ ! ভারুক্‌! তোমার চতুরালি অস্তারে 
রাঁখ_-এখন যা" উচিত. কর। আমার লম্পট 
চুড়ামণি ! তোমার এক নব বেশ করিয়া দিই।” 

«নব বেশ আবার কি, মে বেশ আঁবাঁর কেমন? 
“বলিহারি'যাই” তুমি কত গুণ জান ;-_-» 

“সে বেশ বেশ, মে বেশে তোমাকে ৰপাস্তর 
করি 1 | 

“তা করতে পার, তুমি যে বন্ুৰূপা, তোঁমার 
ভেল্কীর অভাব কি”_জানি তুমি তো সকলি 
কগ্রতে পার 1 ! 05৮ 
_. প্প্রাণেশ্বর ! এখন ও মব শাগরালিতে কাঁধ, 
নধই-_যা' বলি তা' শুন, এক 'অভিনব বেশে 
তোমাকে অপ্সরার মতন করিয়। দিই” 

এ মোহিনী, এ ৰূপ শিম্প-নৈপুণ্যা ছিলেন 


নলিনীকান্ত। ] ৩৯ 


যেঃ নান! প্রকাঁর অভিনব বেশ প্রস্তুত করিতে 
পারিতেন। মৌি কর্মে তাঁহার চমৎকার পারি- 
পট্য ছিল) সময়ে সময়ে তিনি নব বেশ প্রস্তুত 
করিতেন, নব বেশ বিন্যাদ করিতেন, ষড় খপুর 
পর্য্যয়ণ ত্রমে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ 
করিতেন, নলিনীকীন্তেরও নবীন নবীন বেশ 
করিয়। দিতেন। আপনি যে ৰূপ বেশ ধরিতেন 
নলিনীকান্তকে তক্দ্রপ ধাঁরণ করাইতেন। কখন 
মানবী হইতেন, কখন দানবী.হইভেন, কখন 
দেবী হুইতেন, কখন. গন্ধব্বৰী হইতেন, কখন, 
ন্মপ্রা হইতেন, নলিনীকান্তকেও তদনুৰ্প 
করিতেন; রি 

তাহার বেশ-ডুষণের এক পৃথক গৃহ ছিল, 
তাহাতে শত শত প্রকার পরিচ্ছদ থাকিত, এক্ষণে 
তিনি উৎকৃষ্ট মলমলের ছুইটা তরল চণ্ডাতক 
ও দুইটা কঞ্চলিকা বহিষ্কুত করিলেন। উহা 
নানা রত্বে শোভিত এবং স্বর্ণোপরি শিষ্পকার্ষে 
খচিত ছিল; কুরঙ্িণী সেই পরিচ্ছদসমূহ 
স্থলোচনা মহচরীর হস্তে দিয়! কষ্কাতিকার দ্বারায় 
কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন, নলিনীকান্ত 
তাহার অনুরোধে দীর্ঘ কেশ রক্ষণে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন, পণ্যার্জনা অতঃপর তাঁহার কেশ বিন) 
আরস্ত করিলেন,_ঈষৎ হাঁম্যে কহিলেন; 


৪৪ নলিনীকান্ত। 


“তুমিযদি £মেয়ে মানুষ” হাতে তা" হলে কত 
রঃ উন্মাদ হ'ত, “মরি, মরি,” তোঁমার কি 
চিকন কেশ! 

“বা ! তুমি যে এ'কবা'র “চলে” পড়লে! 
আহ্বাদের আর যে নীমা নাই:।৮. 

“না পড়ব কেন? আহ্াঁদের নীম. থা'ক্বে 
কেন? তুমি ও্ট টাদমুখ দেখদেখি, আপনার মুখ 
জী ুঙ্ছ্'যাঁবে।” 

নলিনীকান্ত নয়ন ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন/-_ 
£ইস্‌! ই্‌ম্‌! ! এত £ ছেনালি,” এই বয়েমে এত 
ঠমকঃ কি কথাই শুনালে!”» 

“তুমি যে অরমিক্‌, তুমি রমের কি ধার, ধার, 
“চাঁষায় কি জানে মদের স্বাদ” 

কামিনীর এই রহসত শুনিয়া! নলিনীকান্ত আর 
স্থির হইতে পাঁরিলেন না,স্বরাঁয় উঠিয়া কুরজি- 
পীর গালে চু্বনারস্ত করিলেন, বুকে, বুকে, জিবে, 
জিবে, মুখে, মুখে; যে কত “মজ্বাই” হল পাঠক- 
গণ আভাষে অনুভব করুণ।, 

এ কুরজিণী মনাক্বিরাঁগিনী হইয়া কহি- 

; “আঁং আঃ ও কি? ক্ষান্ত হও, ছিছি, 
বহন কি মনে ক'রবে, তাহারা নিকটে |» 
এই বলিয়া নলিনীকান্তের আলিঙ্কন হইতে 
কিঞ্চিৎ অন্তরে গেলেন। 


নলিনীকান্ত। ৪১ 
“এখন «পিছও” কেন, বড় যে অরমিক বল্‌ 
ছিলে, এখন কাঁ'র অরমিকের লক্ষণ?-_“মহচরী- 
গণ কি মনে করবে” আহা! কি নতী-সাধ্যা 
ব'ল'ছেন, ঘা'ট “হয়েছে” ক্ষমাকর )-_-৮ 
নলিনীকান্ত “মতী-সাধ্যা” শব দ্বয়ে বিশেষ 
'ভর দিয়া বলিয়। ছিলেন, এ শব্দ. দ্বয় বাঁর- 
বিলাদিনীর অন্তর ভেদ করিল, তিনি একেবারে 
নিরুত্তরা হইয়া ক্ষণ কাঁল স্থির ভাবে দণ্ডায়মান! 
রহিলেন, পরে ভগ্ন স্বরে ও ভগ্ন শবে “ভোমা- 
যায়া-়ার কা-য়া-়া-যাছে হাঁগরিলাম।”- উত্তর 
.করিলেন।---- 
অনন্তর কন্কাতিকা লইয়া তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন 
কেশ পুনশ্চ বিন্যাম .করিতে লাগিলেন এবং 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়৷ তাল ভক্ষণ করি- 
লেন। 
নাঁয়ক নায়িকারা বড় তাল শ্রিয়, তাহাদি- 
গের রীতি এই যে ভাহারা বেশ ভুষা করিয়া 
; ভাল ভক্ষণাঁনস্তর কিয়ৎ ক্ষণ বির পূর্বক 
বায়ু সস্তোগকরে। অতএব নলিনীবান্ত ওকুর- 
ক্ষিণী তালরন্ত লইয়৷ নিজ নিজ কলেবর ব্যজন 
দ্বারা শীতল করিতে লাগিলেন। 
অতংপর উভয়ে চণ্ডাতক ও কথ্চুলিকা| পরিয়া 
বাটা হইতে বিনির্গত হইলেন। নায়ক নায়িকার 


৪২ নলিনীকান্ত। 


বেশ কাহার মঙ্ষে তুলনা করিব? অপ্সরাগণ 
অথবা আঁরব্য, বা পাঁরস্ত উপন্যামের পরিগণ, 
কিন্বামহম্মদের স্বর্গনিকাঁগণের মধ্যে কাহাঁদিগের 
ৰূপের সহিত ইহীদিগের ৰূপের তুলনা হইতে 
পারে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম হইলাম | 
ফলতঃইহীদিগের মাঁূ্যয্বর্গনিকাদির কাহীরও 
মাধূ্য্যাদির অপেক্ষা নিক নয়। নঙ্িনীকান্ত 
পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তীহার অঙ্গ-ত্যঙ্গ 
স্ত্রীবৎ কোমল, মমোহর ছিল, ভ্রভঙ্কি, অপিচ 
স্বর ও হাঁন্তা পর্য্যন্ত স্ত্রীর ন্যায় দর্শন-মনোহর 
ছিল। তিনি যে পুরুষ তা' এখন অনুভব কর! 
ডুষ্কর হইয়াছিল ;_না, তিনি রমণীয় রমণী 
সকলের জ্ঞান হইবে। , : 

নলিনীকান্ত ও কুরঙ্জিণী ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া 
উপবনে উপনীত হইলেন। স্থুলোঁচন। প্রভৃতি 
মহচরীগণ তীহাঁদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
ভাহাদিশেরও হস্তে ধন্ুর্বাণ ছিল! ইহার 
ভাৎপর্ধ্য এই, যে কুরঙ্জি গী মৃণয়! করিতে অভি- 
লাঁধিনী হইয়! ছিলেন এবং তজ্জন্যই ধন্ুর্ধাণে 
প্রস্তুত হওন। ূ 

“তাহারা এব্প্রকারে শৈলাভিমুখে চলিলেন। 
কিন্ত শৈলে উঠিতে তহাদিগের কষ্ট বোধ 
হইল। অস্তযুঙ্চ, প্রকাণ্ডীকার শৈলটা দেখিলে 
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মানবের .প্রাথ মুখায়, তাহাতে উঠিতে হইলে 
শ্রমীতিশয় কর্মণ্য।_ কুরক্ষিণী নলিনীকান্তের 
এক হান্তে ও সহচরী সুলোচনাঁর অপর হস্তে 
ধরিয়া শনৈঃ শনৈঃ উঠিতে লাঁগিলেন। পর্বতে 
উঠিতে মাতঙ্গীর মন্দ মন্দ গতির ন্যায় কুরঙ্জি- 
পীর গতি হইল, তাহাতে নিতম্ব উল, টলঃ ঢল, 
ঢলে, অস্থির হইল; ঠমকে, ঠমকে, পদ নিক্ষে- 
পে মেই পণ্যাঙ্গনীর অন্তরার প্রকাশ করিল। 

কি রঙ্গিণী কুরঙ্গিণী ঠমকে চলিছে। 

টল মল করে পাছা পলকে মোহিছে। 

বেন লো, বেষ লে! বেস ; চল লো) চল লে|। 

হেলিয়| ছুলিয়! চলে ঢল লো, ঢল লে! । 

চল চল চল যৌবন ভরে, 
টল, টল, টল, নয়ন করে । 

কি নাঁচন কুরঙ্গিণী নাঁচিছে ছুলিয়া ! 

কাপিয়! চঞ্চল কর ঘাঘরা তুলিয়া 

খাও লো প্রেমের মধু মানস পুরিয়া।: 

সেই ললনাঃ নলিনীকান্ত ও স্বলোচনাঁর হস্তা- 
কর্ষণ করিয়] এবপ্প্রকাঁরে গিরীর উপরে উঠিলেন। 
এখন বেলা অবদান হইতে কিয়াদণ্ড অপেক্ষা 
আছে। এবং তাহারা “হিমশৈল্যাগ্রে'-- 
“নানাবৃক্ষ সমাকীর্ণং ফলগুষ্পোপশৌভিতম্।, 
দেখিতে *দেখিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 

লাগিলেন ! গিরীর কিমাশ্তর্য্য শোভা! ই্থা 
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মাঁনবনিকরে পরিবর্ভিত হইয়াও রীনা 
ৰূপাঁকর আকর্ষণ করিয়াছে । কত স্থলে শত: 
শত ৰূপ নেত্রানন্দদায়ী পদীর্ঘ তছুপরি শোভি- 
তেছে। এখানে দেখ, কতকগুলি মাঁধবীল 
একটা স্থুখতরুকে আচ্ছাদন করিয়াঁছে। সখ; 
তরুরও পরম ভাগ্য ।বলিতে হয়, যে মীধবীলতা , 
হইতে এমন সুখার্িঙ্গন প্রাপ্ত হয়। ' ওখানে 
দেখ, কতকগুলি মঙ্রিকা হাত পরিহাষ্ত করি- 
তেছে, অন্য স্থলে কিংশুকমমূহ অপৰপ মাধূর্যয 
ধারণ করিয়াছে। স্বীনীন্তরে দেখ, কেতকীরাজি 
চতুর্দিকে মৌগন্ধ লেপন করিতেছে এ দেখ, 
ব্য বর্ণের চম্পক কুনুম, বৃক্ষেতে ঝুলিতেছে। 
মালি নাই যে তরুমুলে বারি দেচন করে-_তর? 
লতাঁদি রক্ষা করে--তাহাদিগকে যত্বু করে। 
কিন্তু এ তরুরা মাঁলাঁকারের গ্রতিক্ষা করে না, 
মাঁলাকাঁর বিরহেও ইহাদিগের মৌন্দর্ষ্যের নীমা 
নাই। কুরঙ্গিণী ও নলিনীকান্ত বিবিধ প্রকার 
ট ব্ুবিধ প্রশংসা, করিলেন, অনন্তর 
কিন্ুৎ অন্তরে যাইয়। ফলবতী তরুণ তরুণীগণকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। এই পর্বতে নান! 
জাতি ফল বৃক্ষ ছিল। আমু বৃক্ষ আমু ভারে নত 
হইয়া ছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি আঁু পরিপকৃ 
হইয়া ছিল| নলিনীকান্ত একটা তরুহইতে ছুইটা 
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'আমু পাঁড়িয়া আঁপনি একটা ভক্ষণ করিতে 
লাগিলেন, অপরটা কুরক্গিণীকে দিলেন। কুর- 
জিণী মধুরস+ আমুরম পান করিতে লাগিলেন। 
কিয়াদুরে রএকটামরসী ছিল, তহাঁরা তথায় গমন 
করিয়া মুখ প্রক্ষালন করতঃ শীতল নিষ্কলঙ্ক 
বারি গান করিলেন” ক্ষণকাঁল তথায় বিশ্রাম 
করিলেন-_ নদীর বেগ দেখিতে লাঁগিলেন। নদী- 
টার জল “কাকের চক্ষুর মতন পরিষ্কার” ছিল 
এবং তাহা শ্রোতে মনন; মনা, বাহিত হইবাতে 
মাঁতিশয় সুন্দর ৃশ্ঠ গ্রকাঁশ হইয়াছিল। কতি- 
গয় রাঁজহংম তাহাতে কেলী করিতে ছিল-_ 
তাহীও এক শোঁভাঁর আধার-_“সংখেপে”পক্ষী 
সকলের গানের অভাঁব ছিল না। : 

কিয়ৎ বিশ্রামান্তর নলিনীকান্ত ও কুরক্িণী 
মীগণ মহ শৈলোপরি পুনশ্চ ুখ ভ্রমণার 
করিলেন। কিয়দ্দ যা" নম ভ্রমশঃ যাঁন-যাইতে 
যাইতে, হঠাৎ, এক স্থলে উপস্থিউ হইলেন; 
ভয়ের বিষয় আর কিছুই: নয় কেবল এক গভীর 
গহ্বর । নলিনীকান্তের “জক্ষেপওপনাইঃ তিনি 
চলিতৈছেন, কর্মশই চলিতেছেন। কুঁর শীতে 
ধর খর কম্পয়ানা)__“চল ভাই অন্যদিকে, চল 
হরীণমারি গিয়!” তিনি কীপিতে কীপিতে লি. 
নীকান্তকে এই বাক্যাবলি কহিলেন।- |; নলিনী- 





৪৬ নলিনীকাস্ত। 

কান্ত তীহাকে কল্পমীনা দেখিয়া জিজ্ঞাধিলেন, 
“প্রিয়ে! ভয়কি, ভয় কি, এত উচাঁটন কেন, কি 
কারণে কাঁপিভেছ?% 

ঈষৎ হাঁন্তে (কিন্তুবাহিক মা, আন্তায়কেকি 
বিষম ভাঁব তা বসা ছটা পাপাচারিণী, 
কুরক্ষিণী উত্তর দিলে” _ 

“না হে ভয় আবাঁর'কিঃ কিন্ছিৎ শীত হই- 
গাছে এজন্য দেহ কাঁপিতেছে।: সে কথায়কাঁ'্য 
নাই, বেলা অধিক নাইি,চল ভাই মৃগয়া করিতে 
যাই__এ. দিকে চল% - এই" বলিয়া নলিনী- 
কান্তকে অন্য দিকে লইয়া গেলেনী| 








«ইহার কোন, অপ্রকাশিত কারণ থাঁ”কবে, 
বোধ হয় শীতের জন্য ইল্পমানা নয়, তা, হ্গলে 

অকম্মাৎ ও দিক হ'তে এদিকে আনবে কেন 
আমাকে আ+নতে এত অনুরোধ করবে ফেন1% 
নলিনীকান্তের মনে “এই সংশয় জম্মিল । নে 
বিষয় এখন স্থগিত থাকুক, নলিনীকান্ত _ কুরক্কি- 
ণীর মক্ষে অন্য দিকে গমন করিতে জাগিলেন | 





রর রিণীনয়ন দিদার লেদার ও ওবুর, 
দ্িদী উভয়েই ধুকে জ্যা দিয়া,শর মংযোজন 
দেশে শর নিক্ষেপের উপক্রম রূরি- 
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তেছেন) অকস্মাৎ নয়ন-গোঁচর, হইল চারি জন 
মনুষ্য তুর্ণ বেগে ভাহাডিদের অভি আি-. 
তেছেঃ 
“চোর, চোর,৮ রজের ন্যায় মর ও সতে্ে 
কুরকষিণীর মুখ হইতে এই বাক্য রহিষ্রুত হইল। 
নলিনীকান্ত এই ব্যাপার দেখিয়া এবং শক 
শুনিয়া স্ত্তিত' হইলেন। হস্তু হইতে ধনুরব্াণ 
পতিত হইল। কিন্ত কিন্তু কুরক্সিণী এই ব্যাপাঁরের 
বিলক্ষণ মর্ম জানিতেন, অতএব তাঁহাদিগের 
উপরে বাগ প্রক্ষেগনা করিয়া থর চিড়ে ঘা 
মানা রহিলেন। এ চারি ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে 
ভাহাঁর নিকটে আসিল-: . 

“চোর» চোর,” কুরঙ্লিণী পুনশ্চ - বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন। ... 

“কখন নয়।” এ চারি ব্য একেবারে 
ও এক স্বরে উত্তর দিলেক-: . 

“তরে তোমরাফে?” গর্ত হই 
দিজ্ঞামিলেন-- 

শৃহোদেবি!। অধ গন্ধরবি, অথবা যাবি, 
আপনি ইহীদিগের মধ্যে যে সংজ্ঞা ধারথ করুণ 
এই ছূর্তণা র্যক্তিদিগ্থের, বিনীত: কাঁতিরোড্ডিতে 
অন্ুুকম্পা প্রকাশে অবধাঁম, রুরুণ | আমরা 
চো নহি+ বরঞ্চ চোরের দ্বারা অপহৃত হইয়াছি, 


8৮ নঙ্গিনীকান্ত! 


চোরে আমাদিগেরবস্ত্রাদি তাবৎ অপহরণ করিয়া, 
লইয়াছে। . আমরা এই মহা শঙ্কটে পড়িয়াছি। 
আমর! এক্ষণে নিরাঞ্য়ী+ বন্ধুহীন'। আমরা 
আপনার পররণাগ [হইলাম কপা (বিতরণে 





জাত জ্ঞান হয়। . 

“তাবতই. মিথ্যাঠ মত্যের বিচ্ছু: মাত্র নাই । 
অচতুরা+; সুশীল: স্ত্রীকে মিষ্ট ,কপ্ায় তুলাঁ”বে 
এমন বিবেচনা! কারিনা তর 
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) সেষে প্রকার হউক, কুরঙ্গিণী তাহাকে এপ 
উত্তর দিলে অপর এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিরাগ 
প্রকাশে কহিল;--“আপনি আমানিগের ভুঃখে 
ছুঃখিতা না হইয়া! আমাদিগকে অপবাদ দ্িতে- 
ছেন এবং যুবরা-_(দস্তে জিহ্বা কাটিয়া) এবং এই 
।মহাঁশয়কে ধূর্ত জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু জানি- 
বেন ইনি জামান্য মনুষ্য নহেন এবং কটু বাক্োর 
যোগ্য নহেন:1” টি ক 

এই বচন শুনিয়া কুরঙ্গিণী রাঁগে মুখ ফিরা- 
ইলেন_ক্ষণ পরে বহিলেন, “ত' বিবেচনা 
কর! যাইবে এখন মকলে আমার সঙ্গে চল।% 
কুরঙ্গিণী, নলিনীকান্ত, স্থলোচনা, প্রসৃতি 
মহচরীগণ এবং ব্যক্তি চতুফয় ক্রমে ক্রমে পর্বত 
হইতে উপবনে জন করিলেন। উপবনে 
উভীর্দ হইলে কুরক্ষিণী প্রহরীদিগকে আন্বান 
করিলেন-_-কহিলেন,« এই'চারি জন দস্গ্য দস্থ্য- 
বৃত্তি করতে আঁমাদিগের নিকটে বেগে আঁ্দ- 

'তেছিল ইহাদিশকে বন্দী করিয়া রাখ--টুপি 
চুপি কর্ণাকর্ণি) এ ব্যক্তিকে উপরের এক ঘব্রে 
রাখ এবং এ তিন জরকে বন্ধুর বাটী_ রাজ 
রাতে ভুল না রাত্রে 1% " .. 

«যে আজ্ঞা।» প্রহরীরা উত্তর করিল ।' 1" 
(৫) 
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“রাত্রে রাত্রে তুল না রাত্রে--» কুরঙ্গিণী 
চুপি চুপি, আন্তে আস্তে কহিলেন-__-__ 
«তার ক্রুটি হ'বে না" প্রহ্রীরা কহিল । 

প্রহরীর কুরক্গিণীর নির্দেশিত সম্পন্ন করিতে 
গেল--শৃঙ্খল আনিয়া চারি জনের হস্ত পদে দ- 
ৰূপে মংলগ্ন করিল।' 

দিবাকর রক্তিমবর্ণু হইয়া অস্ত গিরীতে লুষ্কা- 
য়িত হইলেন-_রজন্ী নিকটাগতা-_কুরঙ্ষিণী 
ও নলিনীকান্ত গৃহে রী করিলেন_-আহা- 
রাদির পরে শদ্বন 

পর দিন পূর্বদিকে মিচমানী উদ্দিভ না 
হইতেই নলিনীকাস্ত ও কুরক্গিণী শয্যা হইতে 
উঠিয়া নিত্যকৃত করপ্ানন্তর আহাঁর করিলেন। 

আহারাদি মমাপনানন্তর কুরঙ্গিণী উপবনে 
গমন করিলেন-_. প্রহ্রীদিগকে মমীপে আব্বান 
55508 ঠাত্রের অন্ধ পেচক 


: পতুমিযাছেছ_ গর উত্তরিলেক। 
ঃ [উচশ্বরে হাস্ত ] 
« আস্তে ২, এত চাইয়া নয়-_-দাবধাঁন--» 
বজিণীবু হত্ত স্বরে ও আরক্ত নয়নে কহিলেন-- 
“ক্ষমারুরুণ 'বলিয়া প্রহরীরা ক্ষমা পরার্থন 
করিল-__ 


নলিনীকান্ত! ৫১ 


কুরক্ষিণী তাহাদিগ্নকে পুরষ্কার দিয়! বিদায় 
করিলেন__-_ 


সুলোচনা'-_-- ও 

«কি আজ্ঞ। ঠাকুরাঁণি !” বলিয়া করঘয় 
দংলগ্ন করিয়া স্থলোচন৷ সন্মূখে দণ্ডায়মান 
রহিল-__-_ 

কেমন ভাঁলৰপে তো তত্থাবধারণ করিয়াছ__ 
'কর্ণাকর্ণি) উৎকণ্ঠা দেখিলে কি-_আঁহারীয় মর 
প্রস্তুত ?-_-_” রা 

« করিয়াছি-উৎকঠিত সান্দেহ নাই 
তস্থাবধারণের কোন ভুল হয় নাই।" সুলোচনা 
প্রত্যুত্তর করিল-___. 

6৫ ভরত তুমি এখন আপনারকর্ষ কর গিয়া” 
এই বলিয়া কর্িণী হে গেলেন। 

নলিনীকাঁন্ত এতক্ষণ একাকী ছিলেন, প্রেয়- 
দিকে পাইয়া ঝুরঙ্গের নানা কথাবার্তা কৃহিতে 
লাঁগিলেন। মুখ চুম্বন প্রেম স্বরের অন্ুপান 
হইল, পয়ৌধর মর্ঘনে কুমার অনেক উপশম 
পাইলেন, পরে বক্ষস্থুলে স্থান দানে অন্তত্বীল। 
নিবারণ করিলেন. এইৰূপে সময় অতিপাত 
হইতে লাগিল, দিবাকর প্রান দিপ্তীহীন হই- 
লেনঃ এমভ “কালে কুরক্ষিণী. স্ববিনয়ে নলিনী- 
কান্তকে কহিলেন,___ 


৫২ নলিনীকাস্ত। 


. « প্রীণেশ্বর ! আমার কনিষ্ট ভগিনী ভামি- 
নীর ব্যাম হইয়াছে আমি এখন ত'কে দেখতে 
যাঁব, আজ বোধকরি এথাঁনে আসতে পা'রৰ 
না, দেখানে আজি থাকতে হবে, এজন্যে 
তোমাকে বলি+ তুমি'ভাই আজ এখানে এক্ল! 
থাঁকবে, দেখ ভাই কিছু মনে ক'র না বিপদ 
এ জন্যে তোমাকে এঁক্লা ফেলিয়া যাই; ভবু 
আমার মন এখানে রবে তোমাকে আশ্বর 
করবে 17 1 ্‌ 

€৫ ভন্মীর ব্যাম, অধশ্থ' দেখতে যাবে, কিন্তু 
যে বললে “মন এখানে রবে” তা'র সন্দেহ 
কি,ছায়া কখন সুর্য ছাড়া নয়; আচ্ছা! ভাই, 
বিলে কাঁষ নাই, এই সময়ে যাও” নলিনীকাস্ত 
প্রত্যুত্তর করিলেন--' : 

কুরক্ষিণী তৎ্পরে বস্থাগারে গেলেন এবং 
পূর্ব বেশ ত্যাগ করিয়া এক নবীন বেশ পরি- 
জেন।. অন্র-নলিনীকাস্তের নিকটে পুনস্চ 
আমিয়া বিদায় লইলেন। বহিদ্বণরে গিয়া 
« স্ুলোটনা” ঘলিবা মান স্থলোচন! উপস্থিতা 
হইল। | ০ 
: %ম্থলোচন! কের্াকা বাবধার_কুমারের 
গতিবিধি দেখিও-_ও “পাতায় পাতায় বেড়ায়” 
পন্থ। পাইলে রক্ষা আছে?+--- 


নলিনীকান্ত। ৫৩ 
« কিছু আজ্ঞ! করতে হু'বে না, ঠাকুরাণি ! 
আমি দব বুৰিয়াছি-_এই চাবী লউন__” বলি- 
য় স্থুলোচন। বিদায় হইল। ক 
নলিনীকান্ত নির্জনে আছেন--এই সময়ে 
তাঁহার মনে কতই চিন্তার আবি9াঁব হইতেছে-_ 
'সকল চিন্তার অপেক্ষা এক ভয়াবহ চিন্ত। তাহা" 
কে আশ্রয় করিল এবং « হত্যাঁই” সেই চিন্তা-_ 
« হত্যা! নহিলে আমাঁকে একাকী ফেলিয়! গেল 
কেন--ইহাঁর ভিতরে অবশ্ঠ হুর্ডেদ্য ষড়যন্ত্র 
আছে” আর এ মহিলার তো৷ অনাধ্য কর্ম নাই । 
)এখন কি করি, আমি একা মাত্র কি করিতে 
পাঁরি-_বল পুর্ববক কি. পলায়ন করিব? না৷ তা, 
হইলে তো আপনার বিপদ আঁপনি আনিব-_ 
হত্যা না হইলেও হইতে . পারে, অথবা 
আমার ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, ফলে, যড়যন্ত্র--বড়- 
যন্ত্র- ষড়যন্ত্র! বড়যন্ত্র নিঃদন্েহ-_দেখি ইহার 
বৃত্বান্তটা কি?__» কুমার এইৰপ চিন্তা করিয়া 
)গৃহ হুইতে বাহির হইলেন। গৃহের সম্মখে 
একটা বারাগড! ছিল, তাহা দিয়া অনতি অন্তরের 
অপর-এক গৃহে যাওয়া! ফায়। তিনি নেই দিক 
নিরীক্ষণ করিতে, লাখিলেনঃ হঠাৎ মেই দ্বিক 
হইতে-শব্দ আদিতে লাগিলঃ তিনি নিঃস্তবে 
আস্তে, আস্তে, তথায় যাইতে লাগিলেন । . এমন 


৫৪ নলিনীকান্ত। 
স্থছ গতি, যে তাঁহার পা৷ গড়িতেছে কি না অনু- 
ভবহয়না। তখন রাত্র প্রায় এক প্রহর, গথণ- 
মণ্ডল নক্ষত্ররাঁজিতে পরিপুর্ণ, কিন্তু চন্দ্রে বির- 
হিত, কাঁরণ অমাবস্ত! তিথি । রাঁজপুক্র অঞ্পে, 
অদ্পে, 'মেই গৃহের নিকটে উত্তীর্দ হইলেন, 
দেখিলেন গৃহের দ্বায় মুক্ত রহিয়াছে। তাহাতে 
' প্রবেশ করিলেন) প্লীবেশ করিবা মাত্র অভ্যন্ত- 
রস্ক অপর এক গৃহে দ্বার রুদ্ধ হইল।--%চোর, 
চোর,” নলিনীকান্ত শন্ুভব করিলেন-_“দেখি- 
ন! কেন--+» এই বঙ্গিয়! গৃহ দ্বারে গিয়! তথায় 
কর্ণার্পণ করিলেন--কি শুনিলেন?-_-এক কাঁমি- 
নীর কাতরোক্তি ও মিনতি, সে কামিনী কে এবং 
কাহার নিকটে কাতরোক্তি করিতেছে রাজ- 
নন্দন তাহার তত্ব অবধাঁরণ করিবাঁর জন্য 
ঘ্বারের ফীক দিয়া দেখিতে লাগিলেন--কি 
দেখেন ?--ঘরে একটা দীগ জলিতেছে, ভূমিতে 
এক খানি গালিচা পাতা, আছে, ঘরের এক ভাগে 
এক. খানি খট্টা আছে, তছুপরি ধবল: বর্ণের 
উত্তম শয্যা রহিয়াছে, এবং তক্কুগ্নরি এক ব্যক্তি 
বমিয়া আছেন--ভূমিতলে এক কামিনী অশ্রু 
নয়নে করদয় মংলগ্প করিয়া! খটটোপরি ব্যক্তির 
নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে+. কখন কখন 
ভূমে লু্িত : হইতেছে-_কুরজি দীই .মেই 


নলিনীকান্ত। ৫৫ 


কামিনী, কিন্তু কুরক্ষিণী কি না যথার্থ ধার্য্য করি- 
বার জন্য নলিনীকাস্ত তদভিমুখে পুর্ণ দৃষ্টি 
ক্ষেপণ করিলেন__-“না আমি এখন বাতুল হই 
নাই, আমার চক্ষেও ছানি পড়ে নাই-_কুর- 
ঙ্গিণী-_কুরঙ্গিণী-_কুরঙ্গিণীই বটে» রাজ- 
কুমার মনোমধ্যে আন্দৌলন করিতে লাণি- 
লেন। (৯ 
কুরক্ষিণীই ত্য; পাঠকবর্গ ইহার তাৎপর্ষ্য 
হৃদয়ঙ্ম করুণ। কুরঙ্গিণী ভগিনী সন্দর্শনচ্ছলে 
নলিনীকান্তের নিকটে বিদায় লহয়া পুর্বোক্ত 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমর! কহিয়াছি 
খ্টার উপরে এক জন ব্যক্তি বদিয়াছিল, নেই 
ব্যক্তি আর কেহ নয় পুর্ব্ব ঘটনার চারি জন বন্দী- 
দিগের মধ্যে ইনি এক জন এবং তাহাঁদিগের 
মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। কুরজিণী তাঁহার, 
ৰপ দর্শনে মোহিভা. হুইয়া তাঁহাকে এ:গৃছে 
বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন--এবং বন্দী করিয়া 
রাখিয়াছিলেন বলিয়! ভূমিতলে পড়িয়া তাহাকে 
মন্প্রতি মিনতি করিতেছেন” 
«হে মহাজন! অবল্লা জাতিরা স্বাভাবিক 
অস্থরক্ষীণা, তাঁহাদিগের বুদ্ধি অপ্প, তাশ্ঠীরা 
আগামি বিধেচনা করিয়া কাঁষ+ করে নাঃ অতএব 
আমি বিষেচনা ন। করিয়া আপনাকে কত কটুক্তি 


৫৬ নলিনীকান্ত। 


করিয়াছি এবং বন্দীর মতন এখানে রাখিয়াছে। 
আমি মহোৎ কুলোত্তবা-_হে মহাঁন্‌! আশ্রর্যয 
হইবেন না আমি গন্ধরররাঁজ চিত্ররথের কন্যা. 
মহোঁৎ লোকের কন ও মহোঁৎকুলে জন্ম বলিয়| 
পাঁছে লোকে অপবাদ দেয় এ জন্যে আঁপনাকে 
নির্জনে রাখিয়াছি-ধৈরয্য ধরুণ__উন্ন! ত্যাগ 
করুণ-আমি আঁপর্াঁর প্রেমের বশীভূতা।% 
ইত্যাদি বলিয়া কুরঙ্লিণী কপটে রোদন করিতে 
লাশিলেন--- 

“হে সুন্দরি ! আপনি গন্ধর্বরাজের ছুহিতা 
আমি জানিতাম না, হে শুভে! দামান্য মানবের 
নিকটে মিনতি কেন? বিলাপ ত্যাগ করুন-_ 
ধরা হতে উঠুন ( (হস্তে ধরিয়া উত্তোলন) কিন্ত 
হে বরাঁজণে! [আপনি চিত্রা্ষদ গন্ধর্ক্রের কন্যা, 
তবে আঁপনি একাঁকিনী এই উপবনে থাঁকেন 
কেন--আর স্মরণ হয়, গত দ্বিবদে আপনার 
সঙ্গে একটা সর্বাকজন্দরী রমণী হছে 
তিনি কে 77 

“হে মহাশয়! আমাকে. এভ মান্য করতে 
হ'বে না, কেননা আমি আপনার নিতান্ত অধীন) 
প্রেম্ব সম্পর্কে আমি আপনাকে গুরু বলিয়া মানিঃ 
আপনার এচন্দ্রমুখ আমার মন হররণ'করিয়াছে__ 
তাঃ আশ্পর্য্য নয়, আপনার এ মুখ দেখলে কে 
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না মোহিত হ/বে। হে প্রাণপ্রিয়! পিত! আমা- 
দিগকে এই উপবন দিয়াছেন-_-এখানে থাকতে 
মামাঁদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন তবে তিনি কখন 
কখন এখানে আ+মেন-মেই কন্যাটী আমার 
জ্যেষ্ঠা ভর্দী-নাম নলিনীমণী ।৮- কুরজিণী 
'সকপটে এই উত্তর করিলেন। ৰ 


. অষ্টম অধ্যায়। 
অস্থমান। 

, মেই ব্যক্তিতে ওকুরজি দীতে এইপ কখোপ 
কখন হইতেছে এবং নলিনীকাস্ত ্বারদেশে তাহা 
শুনিতেছেন, ইত্যবনরে তিন জনকে অলৌকিক 
চিন্তায় আচ্ছন্ন করিল 
' “না ভাগই হ'বে-সেই মুখ-সেই ৰপ- 
মেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ--অনুমানে মেই বয়ত্রম-_ 
আমার চক্ষের যদি না কোন দোব ধরিয়া থাকে 
ভবে আমার “অনুমান”, অকর্সণ্য নয়--কিস্ত 
এই যোধা তাহাকে আপনার জ্োষ্ঠা! ভর্মী 
বলিয়া মানিতেছেন-__“নাঁম নলিনীমণী”-_প্রায় 
মেই নামের অবিকল--অহেো!! উপরের ওষ্টে 
ঈষৎ লোম শ্রেণী প্রকাশ হইয়াছে-_না, জা, 
স্ত্রী নয়_নিশ্চয় অনুমান হয় স্ত্রী নয়। কিন্ত 
এই রমণী কি ভুলাইল, আমার সমীপে মিথ্যা 


৫৮ নলিনীকান্ত। 


কহিল-_চাতুরি করিল, অথবা আমার নিতান্ত: 
ভ্রান্তি জনিয়াছে 1” এ ব্যক্তি মনৌমধ্যে অভি- 
মন্ধি করিতে লাঁগিলেন--- 

€ হী, তাই বটে) যে কপ-যে মধুময় 
গভীর কথা-_যে শীলতা__তা' না হবে কেন। 
বিশেষ পর্ব দিনে পর্ধ্বতে এক জন পরিচয় দিবার। 
জন্যে "যুবরা” বলিয়া হঠাৎ ্রস্ত হ'ল এবং মে 
কথা ঢাকিয়া অন্য বথা ব্যবহার করিল!” কুর- 
ক্ষিণী এ প্রকাঁর ভাবিতে লাগিলেন--- 

« তাই তো বষ্টে; কি আশ্চর্য্য যেন তার 
আকার বিদ্যমান রহিয়াছে, যেন তাঁর মুখখানি 
বদাইয়া দিয়াছে, অহ]! কথাগুলি পর্য্যন্ত তা'রঃ 
মতন। আমি হতজ্ঞাঁন না হই তবে আমার নয়নে 
ইনি নে ব্যক্তি1” নলিনীকান্ত “ অন্ুুমান % 
করিতে লাগিলেন! 

গৃহস্থ ২৮৮৮ ০৬ 
নলিনীমণীর পরিচয় উড পুর্ববোক্তৰূপ 
চিন্তা করিতে ছিলেম, কুরঙ্গি ণীও পূর্কোক্তৰূপ 
চিন্তায় জড়ীতুভা৷ হইয়াছিলেন অতএব ক্ষণ 
কাল কাহার বদন হইতে একটাও বাক্য বিনির্গত 
হব নাই-_গৃহীভ্যন্তরে মকলই নিস্তব্ধ; অনেক 
ক্ষণের পরে কুরজিদী মেই অপরিচিত ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞামিলেন ১--“ মহাশয়ের নাঁম--আঁপনি 
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কোন্‌ বংশ উত্বল করিয়াছেন-_চন্দ্রবংশ, কিনা 
কুর্য্যবংশ, ছুর্তাগ্যক্রমে আমি জানি না।---% 
“ মনোরমে ! আমার নাম হিমমাগরঃ ,আমি 
সৎ বংশে জন্ষিয়াছি- চন্দ্র সুর্যযবংশে আমি 
মাহমে বলিতে পারি না-স্থুন্দরি! আমি আপ- 
'নাঁর নাম 'জবনিতে চাহিলে বোঁধকরি .আপনি 
লঙ্জিত। হ'বেন না-_ ক্রোধ ক'রবেন না). 
পিতা মাতা আঁদর করিয়া আমার নাঁম কুর- 
ক্ষিণী বাখিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি আমাঁকে 
মান্য করিয়া উত্তর দিবেন না, কারিণ আমি প্রেমা- 
্দা_-আপনার প্রেমাম্পদা জানিবেন।” বলি- 
'তে, বলিতে তাহার নয়নাশ্রঃ পড়িতে লাগিল-_ 
হিমদাগর কুরক্ষিণীর প্রেম বিষয়ক বাঁক্যে 
এতক্ষণ মনোযোগ করেন নাই, তিনি স্বাভাবিক 
পরম ধার্মিক ছিলেন, প্রেমানুরা এখন পর্য্যন্ত 
তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পাঁরে, নাই, 
তাঁহার এক সাধ্যা স্ত্রী আছেন, তিনি তাহারই 
' অন্বুগতঃ নয়নকটাক্ষে, কামভাবেঃ তিনি এখন 
পর্য্যন্ত কোঁন মহিলার প্রতি নেত্রার্পণ করেন নাই, 
সাহার পিতা ধর্মাশান্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে ভীহাঁকে 
বিশেষ দিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মদ্ুন- 
বাঁন তাহাকে ক্ষতশরীর করিতে পারে নাই। 
কুরক্গিণী 'বারম্বার প্রেমন্ুচক বাক্য প্রয়োগ 
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করিলে তিনি তাহাতে অনামন! হইয়াছিলেনঃ 
কিন্তু এ বাঁক্য অবশেষে তীহাঁর মন মধ্যে আবদ্ধ 
হুইল, তিনি তাহাঁতে তটস্থ হইলেন--- 

“এ তুমি কি উচ্চারণ করিলে-_নীবধাঁন--- 
মান রাখা কথা কছিও।% তিনি স্বপ্প কঠিন 
বাক্য দ্বারা কুরকিণীত্বক ভর্খবণা করিলেন-__ 

«হে প্রিয়! তোমার তিরস্কার পশ্চাতে রাখ! 
হে নাথ! আমি তো্া' বিনা কা”কেও জানি না 
প্রেম কিৰপ আমি কন জা*নতা ম না+ তোমাকে 
দেখিয়া পর্য্যন্ত আমাকে বিরহ স্বালা ধরিয়াছে। 
এ.জন্যে তোমার মুখ চুধন, তোমার আলিঙ্কণ 
বিন! আমি প্রাণে মঃরব। এবন্প্রকার বচনে 
কুরক্রিণী হিমসাগরের দ্ধ চ্ঘনে উদ্যতা হই- 
লেন-- .. :. 

স্থির হও, স্থির হও অন্তরে যাও, নহিলে 
তোঁমার বড় পপ্রমাদ ঘণ্ট্বে-ব্যভিচারিণি ! 
নির্লজ্জ! গন্ধরর্ব বংশে কলঙ্ক ক্রতেছ-_যাঁও, 
যাও, ভাল চাও তো এ ঘর হতে বি হও, 

টিটি 

*নতুবা, রমা ঘটাবে, আদি তা” এক্বার 
মনও করি না--ভ্রক্ষেগও করি না--জান তুমি 
আমার বশে, আমি তোমার বশে, নই--কিন্ত 
আঁবার ব্দূগছি আঁম তোমা, বিনা অন্যকে 
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জাঁনি না, আমাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া দোষ 
দিও না আঁজ পর্য্যস্ত আমি পর পুরুষের সঙ্গে 
সহবাস করি নাই-_আমার .বিবাহ হয় নাই__ 
আমার শরীর" অতি পবিত্র, অতএব সাবধানে 
কথা কহ নহিলে এখনি ভগ্ীকে ও সহচরীপি- 
নে ডাকিয়। আ/ন্ব--আবারব!ল্গন্ছি, সীবরধান 
কটু কথা কহিওনা।” বুযঙ্গিশী উত্তর করি- 
লেন" তল 
হিমনাঁগর কুরকিবীকে বযডিচারিনী ্রস্ৃতি 
যেঅঙ্লীল বাক্য রলিয়াছিলেনচকুরঙ্গিণী মাহদে 
পউ মতীত্ব প্রকাঁশ.করিলে তিনি তজ্জন্য অন্ত- 
রত হইলেন” কিন্ত কুয়্গিদী, বাক্যা নু'যায়িক 
সাধ্যা কিনা ত্বরায় বিশ্বীম করিলেন না-_"কামি- 
নীরা কত ছল জানে--ছলে কি না ক'রতে পারে 
তিনি মনে বা কিরিতে: রা রে 
কহিলেন-- ;7 
দা ব-র্পেভাকিজ্য?- 
তার এক চুলও মি নয়” (উর্ধে ্তো- 
লন করিয়া) হে পরমেশ্বর! আমি সতী কি 
ৃ তুমিই. জার, কিন্তু: "আমি, বারস্বার 'এত 
সহিড়ে পারি না:যাগকৈ: লজ্জা, মা, 
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দেই আঁবার ঘৃণ! করে। বলিতে বলিতে কুর- 
ক্ষিণীর কপটাশ্রু পড়িতে লাঁগিল---. 

: হিমাঁসাথর-একেরাঁরে কথায় বলে «থ” হইয়া 
রহিলেন,কি করিবেল-কি উত্তর'দিবেন ভাঁবিয়া 
নিদর্শন পাস্ন্‌না,কিন্ত কুরঙ্গিণীর ীক্ষু, বাক্য- 
বান তীহার ম্বন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং 
কুরঙ্গিণী যে সতীশ্ীধ্য! 'বিলক্ষণ 'স্থির করি- 
লেন। অনন্তর নহবোরিত হতে, মিনতি বাপে 





«হে অঙ্গনে! সি হও--বিষযা- হ্ইও না_ 
আমাঁর অপরাধ, ক্ষাম!.কর-_-আমি না বুঝিয়। 
তোমাকে কটু কহিয়াছি--কিন্ত- ভোমার গুণ 
পরীক্ষার জন্য এত'এীমাদ ঘটাইলাম |». 

-নলিনীকান্তবহিঞ্্ণরে দড়াইয়! গৃহাভ্যন্তরের 
গুপ্ত:ঘটনাতাবখগ্ুনি্তছেন+ ভাবৎ দেখিতে- 
ছেন এবং কুরক্কিণীর.চতুরালি:গ্রকুষ্টৰপে হ্ৃদয়- 
ম করিডেছেন।কুরজিপীয ব্যভিচার-_গোপ- 
নীয়এবস্ডুভ-কেলগী কাহার নয়নে জ্যোৎস্মার 
ন্যায় স্বচ্ছ দেখবইতে..লাঁগিল। কুরঙ্গি ণীর 
বাঁক্‌জালে 'হিমসাগয়ের.বন্ধন দেখিয়! তিনি 
আব্তর্যয মানিলেন এবং গানে কি হটে, এই 
প্রতীক্ষাযনিস্তব হৃইয়ারহিলেন। কিন্তু তিনি 
আত্ম পথ-ভূলেন নাইঠপলায়নের পধ তিনি 
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মতত দেখিতেছেন, বর্তমানের ঘটনার অপেক্ষা 
পলায়নে উপায় শত গুণে, অধিকন্ত.সহঅগুণে 
গুরুতর, সহজেই-স্বভারতৃই অনুভব 'করিতে- 

|যোগের অধীন: হইয়াছে, তথীপি তিনি ইহা 
দাঁমান্য দেখিতেছেন--পাঁঠকরন্দ সহজ নয়নে 
যা' দেখিতেছেন: এবং এই ঘটনা .তাঁহাঁদিগের 
যত প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে, নলিনীকান্তের 
মহত্র নয়ন হইলে পলায়নের পঙ্থা' তিনি ততো- 
খিক দেখিতেন “এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় 
' বৌধ করিতেন।-“লেই ছাত, মেই শাল্সলি রৃক্ষ, 
দেই পর্বত, তাহার অন্তরে: অহুর্নিশি 'জাগরুক 
রহিয়াছে-_স্বপভেও ভিনি-যেন মে ভাব 
দেখিতেছেনঃ-ফে দিকে; চাঁন:মেই' দিকে: যেন 
« পলায়ন” প্রিয় শব্ধ যেন-সুদ্রাক্কিত রহিয়াছে 
দেখেন।. -একাকীঃ এমত নু, ঘময়? এমত-ন্থ দিন 
আর ককে হক, পলাঁয়নের; এই তো অময়। 
কিন্ত তিনি .কিকতপ? কেনি দিক্‌ দিয় পলায়ন 
করেন ?-_বিষেটনা করিতে দহ! : 


| £ নপলারন] 
কিন্ত ভিনি“ফিবপে, কোন্‌ দিক দিয়া পলায়ন 


৬৪ মলিনীকান্ত। 


করেন?% এই প্রশ্ন উদ্থিত হইডেছে। তিনি 
বাঁটার প্রকান্ঘারুছ্রিয়। পলায়ন করিবেন কি? 
না, তথায় প্রহরীরা'গআছে, তাহাদিগের হস্তে 
পরিত্রাণ নাই, অপর স্থালোচনা নীচের এক পরে 
শয়ন করিয়া থাকেনমে আবার গরহরীদিনের 
অপেক্ষা “এক ক্ষান্ত দরেদ? তা"র-তো শত 
দিকে চোখ-_"পাঁতাষ্মী, পাতায়, বেড়ায়” বিশেষ, 
কুরঙ্গিণী তাহাকে বিশৈষ'দতর্ক থাকিতে অনু- 
মতি করিয়াছিলেন টানে তাঁ'র আর'কি সে 
রাত্রে নিদ্রা আছে তবে নলিনীকান্ত কোন, 
দিক্‌ দিয়া পাইবেন যে ঘাঁর দিয়া তিনি প্ুথমে 
সুলোচনার সহিত. কুরজিণীর নিকটে আসিয়া 
ভাহার' গেমে মগ্ন হইয়া ছিউন দেই গু দ্বার 
দরিয়া ভবে কির্ভিনি গলায় করিবেন ?তাহাঁও 
নয়,: য়ে. ছ্বারের সম: খে একজন প্রতিহারী 
দণডায়মানন্লাছেন-এমেই ছাঁতের উপর দিয়া 
ইা.সেই ছাতের-উপরদিক্ধা। তিনিগলায়ন করি- 
বেন,কিস্ত'তিনিছণতের উপর দিয়া, কেমনে পলা- 
ইবেন? কেন/গেই খালি বৃক্ষ দিয়! ভাল, 
শাঁমলি যে ক্কাঁকীর্ভা, কেমনে পলায়নের 
পথ হঠতে পারে ? সচিন মলিনীকান্ত পুর্বে 

গাধরিয়াঁ ছন,ভতিমি: পুর্বে এক গাছা 
দু রজ্জু;শরনাগারের “খাটের নীচে সংগ্রহ 





নলিনীকান্ত। ৬৫ 


করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি সেই রঙ্জ, শাল্মলির 
শাখায় (বাঁধিয়া তদবলম্বনে পলাঁইবেন।-_দেখ, 
তিনি রঙ্জ, লইয়া অণ্পেঃ অণ্পে, সোপান দিয়া 
ছাতে উঠিতেছেন-_ছাঁতের দ্বারে উত্তীর্ণ হই- 
লেন--দেখেন দ্বার বদ্ধঃ তালার দ্বার সংযো- 
'যিত-_এখন কি করেন-_ভাঁলা মৃুক্ত-_-অহো৷ 
ভঙ্গ করিবার উপাঁয় করেন- হান্তের দ্বারায় ফি 
ভক্ষ হয়! নলিনীকান্ত তগপরে নীচে আমি- 
লেন-__অস্ত্রশস্্র খুজিতে লাঁগিলেন-_কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না-_কুরঙ্কিণীর শয়নাগারে 
(প্রবেশ করিলেন _তথাঁয়ও কিছুনাই না কি? 
এক দেশে দেখেন, একটা বৃহৎ হুড়কা! পড়িয়৷ 
রহিয়াছে-_নলিনীকান্ত, তাঁহা গ্রহণ করিলেন, 
কিন্ত তাঁহার মনে এক চিন্তার উদয় হইল 
এবং তিনি কুরজিণীদত্ত পরিধেয় ছাড়িয়া বস্তা" 
গার হইতে আঁপনার ইতিপুর্ব্বের বেশ আনিয়া 
পরিধান 'করিলেন--সঙ্গে আর কিছু লইলেন 
'না-_গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নলিনীকান্ত 
তৎ পরে কুরক্কিণী ওহিমসাঁগর যে গ্ুহে আছেন, 
সেই গৃহের দ্বারে নিরবে, দণ্ডায়মান হইয়া 
দ্বারের ফীঁক দিয়া দেখিতে. লাগিলেন__দেখি- 
লেন, হিমনাগর ও কুরঙ্গিণী খট্টে শুইয়াছেন 
কিন্তু উভয়ে উভয়কে পশ্চাৎ করিয়া শায়িত 


৬৬ নলিনীকাঁন্ত! 


আছেন--« হা ভবে বু কার্ধ্য মিপ্ধি হয় নাই 
খা ইসক.আগ্রার পন্থা! ছাঁড়ি কেন” নলিনীকাঁং 
এই ভাঁবিয়া পুনস্চ ছীতের দ্বারে উপনীত হই 
লেন এবং ভ্রমে? জমে? আস্তে, আন্তে, পাছে 
শর্ফ হয় এঞ্জন্য ভ্রুমৈ ক্রমে আস্তে আস্তে হড়, 
কার দ্বারায় ভাপিকা ভগ্ন করিলেন- ছাখে 
গেলেন। এখন দ্বিজীয় প্রহর দিশা, গগ্ণণ মণ্ডত 
স্বগ্প মেঘাচ্ছন্ন হইবাঁতে চক্ড্রিমা ক্ষণে ক্ষণে অন্ব 
মধ্যে লুক্কাত্িত হইতেছেন_ক্ষণে, ক্ষণে 
প্রকাশ পাইতেছের্ন_দকলি নিস্তব্ধ, জন-মান 
বের «শাঁড়াগ মাই, পবন অপ্ধ «শন্‌ শন” বনী 
করিতেছে মাত্র, ₹ক্ষের পল্লব মড়াতেও অঙ্গ 
শব হইয়াছিল, নতুধা নকলে পঞ্চত্ব পাইয়াছে 
বলিলে ইয়। ানপুত্র একবার চতুর্দিক্‌ নিরী- 
ক্ষণ করিলেন- দৈখিলেন, ফৌথাঁয়ও কেহ মাই 
পরে সেই গুর্বোস্ত শাল্মুলির কাছে গেলেন_ 
ফেছ আসে কিমা জানিযার জন্য নিঃশে দাঁড়া" 
লেন-চতুর্দিকে “কান, পাস্ছিলেন ৮ যখন 
ানিজে কেহই ওঁশয় পশ্চাতে নাই, তখন 
অল্পে? অপ্পে শালির পুর্ধ্ব কথিত ছাড়ে] 
উপরের ডাঁলে দড়ি 'বাধিয়া 'ত্ৰবলন্বনে নি 
নণমিলেম? কিন্তু ইকাটা ছাড়েন নাই, কারণ 
হি হগভেও এক ধয়ে উপকার হণতৈ পারে 





নলিনীকান্ত ৬? 


বিবেচনা করিয়াছিলেন। যুবরাজ নিশ্বে নামিয়া 
পুনশ্চ দড়া'লেন? পুনশ্চ চতুর্দিকে কর্ণ পাঁতি- 
লেন, পুনশ্চ চতুর্দিক্‌ দেখিতে লাগিলেন, যেন 
গাষানের মূর্তি তিনি এবপ নিস্তব্ধ দীড়াইয়া 
রহিলেন। «যদি কেহ আক্রমণ ক'রতে আনে 
তখন কি করি” ভাবিতে লাগিলেন--“ষা' হ'ক্ঃ 
যে প্রকারে হ'ক আজি পলায়ন করব ইহাতে 
যদি সহজ, সহত্র বিপদ ঘটে মেও স্বীকার, কিন্ত 
আমি অল্পে ছাড়ব না, য়ে প্রথমে ধগ্রতে আ'নবে 
তার প্রাণ শংদয় এবং এই ছুড়কা আমার রক্ষক!” 
নলিনীকান্ত মনোমধ্যে ইত্যাদি ৰপ কম্পনা 
করিয়া পর্বতাভীম়ুখে-গমন করিতে লাগিলেন, 
চন্দ্র এক্ষণে মেঘ মধ্যে লুক্কায়িত হুইয়াছেন, 
অতএব পর্ধরত কেবল অন্ধকাররাঁশির ন্যায় বোধ 
হইতেছে, দৃস্ত পদার্থব্ুহ অনুমান করা কঠিন- 
কর। নলিনীকান্ত পর্বতের নিকটে উত্তীর্ণ হন্‌ 
এমত সময়ে অন্দ্রমা অ্নর হইতে অর্থাক্গে বাহির 
হইলেন. এবং দশ হাঁত-দুরে এক প্রহরী এক 
থাঁনা টাঙ্গী হস্তে করিয়া ভ্রমণ করিতেছে দেখী- 
গেল। ফিন্তু মে তখন নলিনীকান্তের অভিমুখে 
না আদিয়াঃ তাহার অভিমুখ হইতে অন্য *টীকে 
যাইভেছিল। যুবরাজ দেখিলেন * মহা শঙ্কট, 
এবার আঁমার দ্রিকে আমিলেই আমাকে ধরিবে 


৬৮ নলিনীকান্ত! 


নন্দেহ নাই, এখন আঁপন স্ুযোথ সাঁধি। নলিনী- 
কান্ত এই ভাঁবিয়! তড়িতের ন্যায় ত্বরান্বিত হইয়া 
ছড়কাঁর দ্বারায় প্রহরীকে আঘাত করিলেন, 
প্রহরী অমনি মৃতবৎ হইয়া ধরায় ধুষরিত হইল, 
কিন্তু বর্ণনে অস্ভুত ও শঙ্কীন্থিত হইতে হয়, 
'কাঁরণ তত দণ্ডে পর্বতের অভ্যন্তর হইতে আঁক- 
শ্মিক্‌ শব্দ বহিষ্কৃত হইল, যাহা শুনিয়া, যাঁহ] 
ভাবিয়া কলেবর শীৎকার হয়-_চরাঁচর স্তত্তিত 
হয়-_ভয়াবহ ! ভয়াৰহ ! এমত নিশিতে, এমন 

নির্ন শঙ্কীন্িত স্থানে ভয়াবহ নিঃমদেহ, কিন্ত 
পাঠকেরা নিরবে শুনুন্-_- 

“এই ডে মানবের কার্ধ চমতকার | 

শত, শত, সাধুবাদ করি বারবার। 

সাধু সাধু; সাধু বটে, সাধু মহাশয় » 

এরূপে করুণ শীঘ্র, বিপক্ষের ক্ষয় 1৮ 
 নলিনীকান্ত একেবারে জ্ঞানশুন্য-_চেতন- 
রহিত এবং বাঁক্বর্ছ্িত হইয়! রহিলেন। এই বনী 
যে হার পক্ষে নুতন এমত নয় তিনি, কন্মিন্‌- 
কালে এৰপ ধনী শুনিয়াছিলেন__অলিক উপ- 
ন্যানে যে নব শাখচিন্নীর বিষয় শুনা যাঁয়--তাহ- 
রা প্রুৰগ ক্ষীণ স্বরে-_সান্ুনাশিকায় কখা কহে? 
কুমারের মনে তদ্রপ ভাবোঁদয় হইল+ তিনি 
গুনিবা মাত্র ঠিক বিবেচনা করিলেন পর্বতের 


নলিনীকান্ত! ৬৯ 


ভীতর হইতে শীখচিন্নীতে. কথা. কহিতেছে+ 
কিন্ত ষে স্বর সান্ুনাশিক স্বর-ছিলানা। মৃছ ও 
তগ্রস্বর ছিল। নলিনীকান্তের ইন্দ্রিয় অরশ, 
চক্ষু মুদিত+ কলেবর হিমাঙ্গ, নিশ্বী অঞ্প' বছ” 
মান--নাঁড়ীর গতি অতি হুঙ্গ-_বক্ষ এখন ধুক্‌ঃ 
ধুর? করিতে ক্ষান্ত হইয়াছে-কলেবর আর 
শীৎকার করিতেছে না-সঅনুমান হয় য়েন সৃত- 
কপ্প-_দেখ,-দেখ, তিনি মুঙ্ছর্ঠাগভ'হ'ন--কিন্ত 
আরো আশ্চর্য্য বর্ণন .ক'রতে, কারণ পর্বতের 
ভীতর হৃ'তে নেই ররর এক নী থাকা 
পাইল-- .. 
হা এবি ঘট পান, 
হর্ষের নদীতে উঠে. তরঙ্গ. বিষাদ $... 
কিবাদ এমন.সাঁধে সায়েন প্ীহ্বর। .. 
| শোকে তঙ্থ হত প্রায় আহা মরি, মরি. ৬ 
 উঠ/ উঠ, মহাজন, শঙ্কা কর দুর». নিতেন 
 ধিষেচনা, স্টেতনা, খর হে টুর ' 
উপদেব নই আমি উই ভে যোনি). ডি 
নু উঠ. রিচক্ষণ-.ং উঠ*-উঠ- পসুদী। নু ০ 
যুবরাজ পুনর্ববীর খই; উৎসাহিত: ও. চেতন 
উৎপাদরু ধনী শবণেএকিঞ্চিৎ চেভন পাইলেন 
এবং স্রভয়ে এ ধনী-/খনিতে. লাগিলেন, তিস্ত 
নকল শব্দ কর্মগোচর হইলনকাঁরণ তিনি, এখন 
 ম্ূর্ণ দ্চেতস হয়েন নাই, এরংধশ্চাত্ব 





ধ্৫ নজিনীকান্ত। 


শুনিয়া যদিও তিনি খমেকিঞিৎ চেতন গাইয়া 
ছি্গেন? কিন্ত" মৃতকপ্পের, যেমন নিশ্বাম বায়ু 
ক্রমে ক্রমে শেষ হয় এবং গপরলোকে লইয়া যাঁ়, 
দেই ৰগ সেই চেতননক্রমে ক্রমে বিনাশ পাইল 
এবং যুবরাজের নিষ্টটে আর একবার বিদায় 
লইল। সময় অতীক্ঠ হইতেছে এবং ভড়িতের 
ন্যায়অতীত হইভেঙ্ছে--যুবরাজের চেতননাই-_ 
তন গলাতে পুচ এই বাণী বহি, 
গত হইইল-----... পি 
7 পভয় কি) ভয় কিসে, কিতয় আপনার, 
.অচেতন-সিন্ধু হ'ত. শীন্্ হ'ন গার |. 
 শৈলের তীতরে বুন্দী আছি ছুরাশয় ॥. 
আমার মান ফী নাই: মহোদয়! 
 কুকর্সের ফল ভোগ করি সচকিতে . 

এ সবপ্বাউিমা গাই বুর্গিনী হ'তে” 
নলিনীকাস্তি এতক্ষণ অচেতন ছিলেন, বুরঙ্িণী 
নামটী যেন-ভাহার অহেতন ভঙ্গ করিল। চেতন 
পাঁইয়। তিনি পর্বের উক্তি স্মরণ করিতে লাগি- 
'লেন, এ উজ্ি-নুখ্যের দুঃখ প্রকাঁশ ররিতেছে 
তাহার হনয় হইল-সঅহো দেই মনুষ্য 
রশ হতে এত ছুঃখাইয়াছে এবং মেই 

শৈলা রুনি আছে | রাঁজননান 
আর পা্ছণে ভাবিেন-না এ প্র মত 
বৌ! ই, হা স্বপুই কবে, ভা নহিলে সত্য কি 








নলিনীকান্ত ৭5 
পর্বতের ভীতর মানুষ থাকে.” পুনশ্চ ভাবি- 
লেন--“বাঃ! আমি-কি ক্ষেপিলা, স্বপুই বা 
কেন হ'বে, মনুষ্যের স্বর বিলক্ষণ শ'ন্লাম এবং 
ত্য, সত্য পর্বতের ভীতর হ'তে বর বাহির 
হইয়াছে 19. .. 

নলিনীকান্ত এবপ্রকার খার্্য করিতেছেন, 
ইত্যবমরে এক ক্ষীণ, সরল ধনী খিদ্যমানে 
প্রকাশ করিল---.. . 

হে গুনিথিন্‌!্ত হ'বেন না, আমি মনুযয 
হী আমি মনুষ্য; যদ্দিও এখন মন্তুষ্যের আকার 
নাই। হে মনস্থি! কুকর্সের ফল ভোগ শাক্ষাতে 
দেখুন্‌, পাঁপ ক*রলে যে কেবল পরলোকে শাস্তি 
ভোগ করিতে হয় এমন নয়, ইহ লোকেও কাহার 
শাস্তি ঘটয়া থাকে,আমি ভার, দৃষ্টান্তেরম্বৰপ। 
আমার পাপের:দীম! নাই-_কুকর্দেতেই, জীবন 
শেষ কগরলাম-্বৃকি ধারার “সংখ্যা হয়-- 
মামার পাপের: সংখ্যা 'নাই৯-ধুলীরারশি যদি 
এক এক কণার গণনা করা খায়,নতথাপি-আমার 
ঘন্ত্রণার গণনা হয় না-এমব যন্ত্রণা কেবল কু. 
ক্গিনী হতেই কুরঙ্গিণী' ছগতে, কিন্ত সেই 
স্গারিণী দোষভাগিমী "হইয়া গআার ধস 
কারিণী-+মথপথ প্রদাঁয়িনী হইয়াছে ।' 
ধীর আমোন-প্রমোদেইক্ষণা হইয়াছে,কাঁমিনী 





৭২ নলিনীকান্ত। 

সস্তোগ্েই আমি দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি--আমাঁর 
যৌবন কেরল কাম-কেলীতেই বিনাশ-পাঁইয়াছে 
_ধর্মশ্পথে একবারও পদার্পণ করি নাঁই-ধর্ম 
অগ্রাহের মধ্যে--উপহামের বস্তু জ্ঞানিতাম-_ 
রহিতে শরীর শীৎকার করে, কিন্তু হে করুণা- 
নিধান্‌ক্ষমাকরুণ! ঈশ্বরের রিষয়ে আমার সন্দেহ 
ছিল। আমি অতি জবন্য, নীচঃ ও ধৃণাম্পদ 
লল্পট ছিলাম, কিন্ত কুরকদিপীর ফাঁদে পড়িয়া 
লাম্পট্যের ফল ভোৌঁগ- করিতেছি--মহাশয় ! 
আমাকে উদ্ধার করুণ রক্ষা করু৭1» 

র স্থদ্ূয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল? 
কিন্তু সাহমাকর্ষণ করিয়া এ নি প্রাণীকে 
জিজ্ঞামিলেবল্প্শ 

“আপনি 'দেব, গন্ধর্ধর না নু মত্য বলগুন, 
ছলনা করবেন না--এখন আপনি. কোথায়, 
আমি কিছুই দেস্ৃতে পাই না?” . 

“অদৃষ্ে এসব করে? হায়! হায়! আপনি 
এখনও সন্দেহ করতেছেন--আমি অধম মনুষ্য 
-মনুষ্য- মন্নুষ্য,জামিবেন, আমি মনুষ্য। আমি 
এই পর্বতস্থ কারাগারে আছি-্-করুণ! প্রকাশে 
যঙ্দি“আামাঁকে উদ্ধার করেন তরে পর্বতের উপরে 
উঠুম্‌ং কিছ ৩৩ দেগ্থতে পাবেন, এক 


নলিনীবান্ত। ৭৩ 
ব্হৎ বৃহৎ ভালিক। রহিয়াছে--প্রস্তর তাহাঁভে 
সংলগ্ন আঁপনি কৌশলে :এ তালিকা ছুইটা 
ভাঙ্ষিতে পাঁরিলে .এবং প্রস্তর-খানা 'তুলিতে 

পারিলে আমার উদ্ধার নিঃমন্দেহ-__” কিন্তু এ 
অজ্ঞাত মনুষ্য এই কথা বলিয়াইখিদ্যমাঁনা হই- 

ন এবং সকরুণ উচ্চৈত্বরে কহিলেন__“ হে 
পরমেশ্বর! এ প্রস্তর খাঁনা কি প্রকারে তোলা 
যাইবে, ও তোলা! এক জন মানুষের কর্ম নয়, 
চারি জন প্রহরীতে যে প্রস্তর তোলে নে প্রস্তর 
কি এক 'জনে তুলিতে পারে? হায়! অব আঁশ] 
শবথা ই নিজের সাগর বন্ধন হ'ল” 
 নলিনীকান্ত উত্তর দিলেন “আপনি স্থির হ'ন্‌, 
পর্বতে উঠিয়া দেখি, দেখি--আমার যত ক্ষণ 
শক্তি থাঁক্বে আর পরমেশ্বরের অনুগ্রহ থাকলে 
আঁমি আপনাঁকে”__নলিনীকান্ত ইহা বলিয়া 
কিছু ষন্দেহান্‌ হইয়া কহিলেন, “আপনি যদি 
সত্য মনুষ্য হন আপনাঁকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা 
ক'রব।” তিনি এই উত্তর, দিয়া (সমাঁহদে 
পর্বতে উঠিলেন।,-... ও 
 মলিনীকান্ত পর্জতোপার কিঞ্চিৎ উঠিয়া 
দেখেন, ষথার্থ,এক খানা বৃহৎ প্রস্তর তাহাতৈ 
স্থাপিত আছে এবং ভাবার ইডি! 

সত এ (৭0007 2 
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তালিকা সংযোজিত রহিয়াছে। ভিনি ইহ! 
দেখিয়া অজ্ঞাত প্রাণীর বাক্য প্রমাঁগ্য অনুভব 
করিলেন এবং হুড়কাঁর দ্বারা ভাঁহা ভাঙ্গিতে | 
উদ্যত হইলেন, কিন্তু হঠাঁৎ' বিবেচনা হইল, 
তালিক! ভগ্ন করিলেও কার্য সিদ্ধি হইবে না, 
কাঁরণ তাঁহার বিলক্ষণ হ্ৃদয়ঙ্গম হইল এক জনে 
্রস্তর উত্তোলন করা ঢুষ্কর+ অতএব তিনি 
প্রায় হতাশ হইলেন__কিন্তু তাঁহার চিন্তা অন্য 
দিকে গেল এবং তিনি দেখিলেন, ভূমিস্থ আধাঁতি 
প্রহরী চেতন পাঁইয়াছে এবং ভুমি হইতে উঠি- 
বাঁর উপক্রম করিডেছে ধিন মাত্র তিনি' 
ভীরের ন্যায় দ্রুত হইয়া তথাঁয় গমন করিলেন 
কিন্ত ভাহাঁর প্রাথ নষ্ট করিলেন না। তাহা 
মনে. অন্য চিন্তা আবিভূর্তি হইল এবং ভিনি 
আঁদৌ প্রহরীর টাঙ্গী লইয়! তাহাঁকে কঠি, 
স্বরে কহিলেন-_-এই টাঙ্গী দে'খ্তেছ, ইহার 
মধ্যে তোমার প্রাণ আছে, কিন্তু ভাল চাহ যদি 
ভবে আমার কথা শুন।” 
“কি আজ্ঞা করেন?” জীভ দর বিন 
বাক্যে জিজ্ঞাসিল-" 
কি আজ্ঞা করি শুন, তোমাকে হ্যা করি- 
তে আমার ইচ্ছা নাই, আমার" এক উপকার 
কর-_তোমাঁর প্রাঁণ রক্ষা হ'বে, কিন্ত তুমি যদি 


নলিনীকান্ত। ৭৫ 


“চে” ফেলতে চাও এবং চীৎকার করিয়া 
্রহরীদিগকে উ্াত কর তা” হ'লে প্রথমে এই 
টাঙ্গী খানা ভালৰপে দেখিও__জানিও মুখ 
খুলিব!মাত্র এখান! তোমার হৃদয়ে প্রবেশ হাবে। 
এখন ইহার মর্ম বুঝিয়াছ?” তিনি ভয় প্রদর্শনে 
নিজ্ঞানা করিলেন-. : 
“স্পষ্টৰপে,' প্রহরী ভীত হইয়া উদ্ভর 

করিল-- : 

নলিনীকান্ত রী সক্গে পর্বতে উঠিলেন 
এবং মতেজে ও অনামান্য বলে তালিকাদ্য় 
ফুড়কার দ্বারায় ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এঁ 
তালিকা যদিও বৃহৎ ও দৃঢ় ছিল তথাপি 
মলিনীকান্তের অনীম বলে ভগ্ন হইল। যদিও 
ভগ্ন হইল তথাপি নলিনীকান্ত নাহমে প্রন্তর 
উঠাইবাঁর উপক্রম করেন না, তাঁহার ভীষণ শঙ্কা 
হইল পাছে শৈলাভ্যন্তরে নারকী যোনি থাকে, 
অতএব তিনি প্রহরীকে চুপি চুপি, জিজ্ঞাদি- 

লন-_“* ইহার মধ্যে কে আছে?” 

প্ধর্্ীবতার ! ইহার ভীতরে এক রাঁজপুক্র 
মাঁছেন।” প্রহরী চুপি চুপি উত্তর করিল। . 

“না আমার বিশ্বাস হয় না 1” যুবরাজ কণ্পন্ 
করিতে লাগিলেন “এ রাজপুত্র !__আচ্ছা দেখা 
যাক 
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নলিনীকান্ত প্রহরী সহকারে তৎপরে প্রস্তারো- 
তোলনে প্রব্ত্ত হইলেন, কিন্ত তীহীর মম্পূর্ণ বোঁধ 
আছে প্রস্তরোত্বোলনের সময়ে প্হরীবিশ্বীষ- 
ঘাতক হইয়া তাহাঁক্কে শৈলী কারাগারে ফেলিয়া 
দিতে পাঁরে, অতএব তিনি প্রথমে পদের নীচে 
ছুড়কা ও টা্গী রাখিয়া গ্ুহরীকে পুনশ্চ জিজ্ঞা- 
নিলেন-_“ দেখ, বিশ্বাদঘাতক হইও না, আমি 
তোমার প্রাঁণ রক্ষা 'করিতেছি__হইলে সাঁংঘা- 
তিক হবে 1% 

€ধর্মীবতাঁর ! এখন কি আমার কথায় প্রত্যয় 
করেন না” প্রহরী কিছু বিরক্ত হুইয়া কহিল, 
£ অঙ্গীকার ক'র'ছি আঁমি আপনার আজ্ঞাবহ” 

£ তবে এই দিকের শিকল ধরিয়! পাথরখাঁন! 
তোঁল সে--আঁমি এ দিকের শিকল ধরি।+ 

“যে আজ্ঞা! 1» বলিয়া প্রহরী এক দিকের 
শৃঙ্ঘল ধরিয়। প্রস্তর উত্তোলন করিতে লাঁগিল-_ 

নলিনীকান্ত, কেহ আগিতেছে কি না এবং 
কেহ নিকটে লুক্কাইয়া আছে কি না জাঁনিবার 
জন্য ক্ষণ কাল চতুর্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিলেন 
যখন দেখিলেন কেহ. কোঁথাঁয়ও নাই--« জন- 
মববের শাড়াঃ শব্দ নাই” তখন তিনি অপর 
দিকের শৃঙ্খল ধরিয়া গরাস্তর তুলিতে লাগিলেন। 
এ প্রস্তর খীনা' যদিও বৃহৎ ও ভারী ছিল, 


নলিনীকাস্ত। ৭৭ 


তথাঁপি নলিনীকান্ত মাঁহসাবলম্বন পুর্বক একপ 
অমাধারণ ও অলৌকিক শক্তির সহিত উহা 
উত্তোলন করিতে লাগিলেন, যে কিঞ্চিৎ.বিলঙ্বে 
তাহা উত্থিত হইল। প্রহরী যদিও নলিনীকা- 
স্তের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিল তথাঁপি তাহার নে 
দময়ে তীহাঁর ন্যায়বল প্রকাশ হয় নাই। প্রস্তর 
খাঁনা ক্ষণঃপরে উপরে উত্থিত হইলে মেঘাচ্ছন্ন 
শশী মেঘ হইতে নেই দণ্ডে প্রকাশ পাঁইলেন, 
কিন্তু শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়__অঙ্গ থর, থর, 
কম্পমান হয়,কারণ এমন সময়ে শৈলী-কাঁরাগাঁর 
মধ্যে “অস্ছি চর্ম সার” এক দীর্ঘাকার, শীর্ণ দেহ 
প্রত্যক্ষ হইল এবং আঁরো ভয়ঙ্কর, কারণ তাহ 
দেখিবা মাত্র রাজপুত্র মুচ্ছণপন্ের ন্যায় হইয়া 
উর্ধস্বরে চিৎকার করিতে উদ্যত হইলেন। 
প্রহরী তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাছু-ধারণ করিয়া রহিল 
এবং উৎনাঁহিত বচনে কহিল-_ প্রভু! ও কি? 
ভয় দুর করুণ- ছুঃখেতে এ মহাজনের শরীর 
এমন শীর্ণ হইয়াছে |% ্ 
নলিনীকান্ত প্রহরী হইতে এই আশ্বীদিত 
বাক্য শ্রবণে সঙ্ঞান হইলেন এবং পুর্ণদৃষষ শীর্ণ 
দেহ অবলোকন্‌ করিতে লাগিলেন-_যখন চ্টেগলি- 
লেন যে এটা শীর্ণাকার মনুষ্য বটে তখন তাহার 
ৰ সন্দেহ দুরে গেল এবং তিনি মে ব্যক্তির অবস্থা 


৭৮ নলিমীকান্ত! 


দেখিয়! মাতিশয় খিদ্যমান হইলেন।' এ শৈলী- 
কারাগারের এক ভাথে একটা জীর্ণ মন্দোদরী 
পড়িয়াছিল।' কারাগারের এই মাত্র «আম্‌- 
বাঁব।” তাহার ভীভরে এপ, জঞ্জাল-_ধুলি 
রাশী ছিল, যে তাহ! দেখিলে ঘৃণা জন্মিত, ভাহা 
হইতে এৰপ হছুূর্সন্ধ বহিষ্কৃত হইতেছিল, যে 
তদঞ্চলে “তিষ্ঠন ভার ।” যুবরাজ এ দুর্গন্ধ 
গাইয়া এবং কারাগারের ছুরবস্থা দেখিয়া ঘৃণা- 
বশতঃ কিঞ্চিৎ অন্তরে গেলেন-_তৎক্ষণাঁৎ 
ভীহার সে ভাব ছুরে গেল এবং কারুণিক ভাব 
উদয় হইল,তিনি শীর্ঘদেহীকে কারাগাঁর হইতে 
মুক্ত করিয়া প্রহরীকে আপন হস্তাঙ্গরী খুলিয়া 
দিলেন__কহিলেনঃ এই তোমার পুরষ্কার হইল+ 
এখন আমরা! প্রস্থান করি আমরা অনেক দূর 
অতিক্রম করলে তুমি আমাদিগের পলায়নের 
ৃততান্ত গ্রকাশ কর 1” : প্রহরী কৃতুহলে “যাঁহা 
আজ্ঞা” বলিয়া প্রস্থান করিল। -নলিনীকান্ত 
শীর্দদেহীর হস্তাকর্ষণ করিয়া পলায়নে তৎপর 

হইলেন।  যাঁইতে যাইতে এক. স্থানে তাঁহার 
আকম্মিক ভাঁবন৷ আঁবিভূত হইল, দেখিলেন, 
দন্বধে একট! একা গন্বর রহিয়াছে। এ 
গঞ্ধবর. তাঁহার পক্ষে অপরিচিত “নয়, কন্মিন্‌ 
কীঁলে তথায় কোন টনাঘটিয়াছিল । পাঠকেরা 


নলিনীকান্ত! ৭৯ 
জানেন,নলিনী কান্ত,কুরক্জিণী দহ বায়ু দেবনাশয়ে 
পর্বরতে উঠিয়াছিক্টোম: এবং ইতন্ততঃ ভ্রমণকরি- 
তে করিতে তাহারা উক্ত গঞ্বরের নিকটে গিয়া 
ছিলেন, কিন্ত কুরক্ষিণী তাহার সমীপবর্তিণী 
হইবা মাত্র তটস্থ হইয়াছিলেন এবং নলিনীকা- 
'স্তকে কৌশলে মে দিক হইতে অন্য দিকে লইয়া 
গিয়াছিলেন ৷; অতএব নলিনীকান্ত পুনশ্চ 
তাহার সমীপবর্তি হইলে মংশয়ান্িত হইবেন 
মন্দেহ কি? যাহা হউক,ঘি ভিনি সংশয় ছেদ কর- 
ণীর্থ গহ্বরের চতুষ্পার্শ নিরীক্ষণ করিলেন। 
বিক্রিত কলেবর হইব নাকি? কাঁরণ 
গহবরাভ্যন্তরে দৃ্ি নিক্ষিপ্ত হইলে এক অনি- 

্ঁচনীয় অলৌকিক ব্যাপারের অনুকরণ প্রত্যক্ষে 
লোঁচনাঁধীন হইল-_দেখিলেন, তন্মধ্যে অস্থি 
রাশী বিস্তার আছে--কতকগুলি চর্দমরহিত,অস্থি- 
যুক্ত নরাকাঁর রহিয়াছে এবং চেতনহীন তিনটা 
মনুষ্য পড়িয়া আছে। এতিনটা মনুষ্য রাঁজ- 
পুত্রের পুর্ব পরিচিত বটে--তিনি যে দিব 
কুরক্গিণীর মক্ষে বাঁয়ুবেদন... করিতে পর্বাতে 
উঠিয়াছিলেন দে কালেই এ তিনস্্রী অপর এক 
মমুষ্যের সহিত এক দিক্হহ তে ত্ুরায় আস পু 
ঠাহাঁদিগের*আঁশ্রয় লয়, এরং তাঁহারা. 
রায় অপহৃত হইয়াছে প্রমাণ করে। রা 








৮৪ নলিনীকাস্ত। 

মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তিটা নাই-_খাঁকিবেই বা কেনঃ 
কারণ কুরঙ্গিণী তাহাকে লইয়া আপন ভবনে 
রাখিয়াছেন পাঠকদিগ্ের বিলক্ষণ স্মরণ আছে। 
যাহা হউক, সেই তিনব্যক্তি সংহাঁরিত হইয়াছে 
নলিনীকান্ত দেখিলেন এবং কুরঙ্গিণীই তাহাঁদি- 
গের মংহারকারিণী নিশ্চয় স্থির করিলেন। মেই 
নিষ্ঠ,রা কামিনী যে ব্যক্তিকে স্বাপন নিলয় 
রাখিয়াছেন তিনি ইহাঁদিগের প্রভু,অতএব প্রভু 
হইতে কামিনী কামিনীর কার্য্য সাঁধন হইলে 
ভূত্যের প্রয়োজন করে নাঃ এ জন্য ইহাঁদিগের 
এ দশা--গহ্বর স্ৃত দেহে পুরিত থাকাতে নে 
স্থলে হুর্গন্ধ হইয়াছিল এবং তাহ! হইতে ছুর্ন্ধ 
ভাব বহিষ্কৃত হইতেছিল বিশেষ তাহাতে এই 
বিকট দৃশ্ট কে টে'কতে পারে। স্ুতরাংরাঁজপুক্র 
মে স্বান হইতে দ্বরায় প্রস্থান করিতে বাধ্য হই- 
লেন। শীর্ণদেহী অন্তরে বিশীম করিতে ছিলেন, 
এব্যাপার.তিনি চক্ষেও দেখেন নাই। দেখিলে 
কি নিস্তার ছিল? একে ক্ষীণ, অস্থি. চর্ম নার; 
দেখিলে মুচ্ছর্ণপন্ন হুয়া পঞ্চত্ব গাইতেন সন্দেহ 
নাই, তাঁহার অন্তর 'ধুক ধুক করিয়াছিল--দেহ 
ধরুপ্নর কম্পান্বিত হইয়াছিল-_র্তীহার অধিক 
শঙ্কা এই, পাঁছে গন্বর হইতে ভূত যোনি উত্থিত 
হুইয়া ভাহাঁকে আক্রমণ করে.। কিন্ত করুণা 


নলিনীকান্ত! ৮১ 


তাহার সেশঙ্কা দূরীকরণ. করিল এবং তিনি 
মকরুণে কহিতে লাগিলেন--« হায়!কি লৌচন- 
নিপীড়ক ব্যাপার দেখি! আহা! ইহাদিগের 
মধ্যে কত রাজপুত্রই ছিলেন-_কত বিপুল এশ্ব- 
ধর্চাধিকারীই, ছিলেন। কি পরিতাঁপ--এখন 
ইহাদিপের কি দশা ! এখন ইহাদিগের সে 
রাঁজ্যই কোথায়! ধনই কোথায়! প্রিয় বান্ধবগণ 
কোথায়! মেই অমূল্য রাঁজাঁদন কৌঁথায়!__ হায়! 
তোমরা এখন ধরাঁদনশায়ী ! হে পধত্রমী পথিক 
রাজি! কুরঙ্জিণী হইতে তোমাদিণের এ ছুদশা, 
কিন্তু তোমরা কেহ তাহার অনিষ্ট করিতে পার 
নাই, তোমাদিখবীকেই বা কি বলিব বুঝি যমও 
তাহাকে ভয় করেন।».. ন্লিনীকান্ত ইত্যাদি 
বলিয়া শীর্ঘদেহীর হস্ত ধারণ করিয়। পলাঁয়নে 
অগ্রমর হইলেন। . ্প্প ছুরবস্ত হইলে পুর্ব 
দিক ঈষঘ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল-মেদিনী 
নুখাংশুর বিমলাংপ্তবিহীনা হওনানন্তর দিনমণীর 
তেজোরশ্মি-ৰপ শুল্লানধর গরিধান করণে প্রস্তুত 
হইলেন। দিনমণী এতক্ষণ, মেদিনীর অন্যভাগে 
রশ্মি বিতরণ করিতে ছিলেন) অধুনা দে ভাগ 
তিমিরুময় করিয়া রখারোহণ। পূর্বক ভারির্ষে 
 ব্যাপশাথ, চূড়া, অবলম্বন করি- 
।*কা নী্শিরীকে এইচ মময়ে অসংখ্য 








৮২  নলিনীকান্ত। 

পুঙ্গবতী তুরুহ আপন আপন মাধূর্ধ্যতা প্রকাশ 
করিতেছিল, পুষ্পোপরি নিহার পতিত হই- 
বাতে পুষ্সনমূহ আরও শোভা ধারণ করিয়া” 
ছিল-_বোধ হয় যেন মুক্তাবলীতে বিভূষিত হই* 
য়াছে) সমীরণ মন্দ মন্দ পঞ্চারিত হইয়া পুঙ্প- 
দৌরভ বিস্তার করিডেছিল) বায়ুচরের স্থরস- 
ময় ধনী করিতেছিল ॥ সেই গিরী তলে নবীনঃ 
স্টামল+মেঘরাজি শৃষ্থন্লাবদ্ধ হইয়া বিরাঁজ করাতে 
গিরীটা কমনীয় ৰূপ-মাধূরী-নংযুত হইয়াছিল 
দৃহমনোহর ময়ূর মযুরী, আহ্বাদে গলগাদ-চিত্ত 
হইয়াকামে বিমোহিত হইয়া? রসরঙ্গে নৃত্য 
করিতেছিল- কৌনস্থানে বকমমুহ সেই নীরদকে 
বিলোকন করিয়া তৃদভিমুখ গমনে হৃদয় শীতল 
করণাশয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল-_বকের প্র- 
মোদ নিরীক্ষণে.নতৃষণ চাঁতকের! তৃষ্ণা নিবারণ 
কারণ মসন্তোষে উর্ধও্ঠ হওতঃ আশার ফলপ্রদ 
জলধরের নিকটে যাইতে ছিল-_মনোহর প্রাডঃ- 
কালের প্রা দেখিয়া কুরঙ্গ কুলের হর্ষের আর 
সীমা নাই,তাহারা ক্রীড়ানুরাগে মগ্ন হইয়া কেলী 
করিয়া বেড়াইতে .ছিল-রষেন কেশ বিন্যাশিত 
রমণী় শুরু কেমরে সজ্জিত ছাগমমুহ. চরণ 
করিতে ছিল। হিমালয় ক্রোড়ে এক প্রকার 
ধেণু বৃক্ষ আছে, পুর্বতন কৰিধণ তাহার &ণীণু- 


নলিনীকান্ত। ৮৩ 


কীর্তন করিয়াছেন, সেই বেণু পবন মহযোগে 
সুরমপুর্ণ শন্‌ শন্‌  ধনি-ৰপ গীন করিতে ছিল। 
নলিনীকীন্ত এমত সময়ে পলায়ন করিতেছেন, 
কিন্তু এমন মনোহর, সুখময়, সময়ে তাঁহার মনো" 
রঞ্জন হইলনা। যদিও গৃহ, গরিজনাঁদি তাহার 
অস্তরে জাঁগরূক রহিয়াছে, ষদিও তিনি তাহাঁদি- 
গের জন্য কুরঙ্গিণীকে পরিবজ্জর্ন করিয়া আদি- 
মীছেন, তথাপি তিনি নেই কামিনীর প্রেমানু- 

রাগ বিস্থৃত হয়েন নাই, তাঁহাঁর শ্বরণ-পথে 
(তদীয় প্রেমালিঙ্গণ বিরাঁজমান! রহিয়াছে ।-_ 
“পতন কুরক্ষিণীর প্রেমের দ্বারায় আকর্ষিত হই” 

লেন__চলৎশক্তি রহিত হইলেন। প্রেমশক্তি 
ঠহীকে উপবনের অভিমুখে আকর্ষণ করিল, 
তাহাতে তিনি সেই দিকে পুনঃ গমন করণে বাধ্য 
হইলেন__কুরঙ্গিণীর উপবনে পুনঃ প্রবেশ করি- 
বার উপক্রম করেন, প্রণয় ও স্নেহ তাহাকে 
আকর্ষণ করিল, তাঁহাঁতে তাহার গৃহের বিষয় 
শরণ হইল। : নলিনীকাঁন্ত কিঞ্চিৎ পশ্চাতে 
আেন; প্রেমাকর্ষক ভাহকে টানিতে লাগিল। 
প্র গয়াঁকর্ষ হীনবলী 'হুইবে কেন, মে মলিনী- 
কান্তকে রাঁজবাটাভে- আনিবার_ জন্য* কল 
প্রকাশ করিতৈৎত্রটি করিল না। উভয় আক- 
রক উভয় দিক্‌ হইতে আকর্ষণ করিলে, রাজ- 
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কুমার উভনয়র মধ্যবর্তী রহিলেন; ক্ষণ কাল 
কোন দ্বিগে' যাইতে পাঁরিলেন না» তাঁহাতে তিনি 
মাতিশয় ম্য়মানা হইলেন এবং অচল পদার্থের 
ন্যায় অচল হইলেন।ঃ তাঁহাকে গ্রহণ করিবার 
জন্য উভয়ে যৎপরোনাস্তি চে ও শক্তি ক্ষয় 
করিল। অবশেষে প্রণয়াকর্ষক বিজয়ী হইল। 
প্রেমাকর্ষক পরাজিত ইয়া অন্তর্গত ছুঃখাঁনলে 
দগ্ধ হইয়া কাতর স্বরে কুরঙ্গি ণীর আশ্রয় প্রার্থ- 
না করিলেক 1 “কুরজণে! ! আমাকে রক্ষা কর, 
আমি তোমাকে এত কাঁল আশ্রয় করিয়া বন 
মস্তোগণ ভোগ করিয়াছি, তুমি এক্ষণে আমাকে 
অবহেলে পরিত্যাগ রিও না। রক্ষাকর ! 
রক্ষাঁকর” প্রেমাকর্ষক এব্প্রকার নান! প্রকার 
থেদ করিতেছে--নলিনীকান্ত বিষণ্ন অন্তরে 
পর্বতের পন্থা ত্রমশঃ অতিক্রম করিতেছেন 
এমত নময়ে শীর্ণদেহী সাঁতিশয়' ক্লান্ত প্রযুক্ত 
নলিনীকান্তকে বিশ্রাম স্থল অন্বেষণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন--দৃষ হইল কিয়ৎ অন্তরে 
কয়েক পর্ণশাঁল! রহিয়াছে । নলিনীকাঁন্ত ষেই 
স্থল বিশ্রাম স্থল স্থির করিয়া শীর্ঘদেহীর' সমঘি- 
যারে দেই দিকে চলিলেন এবং ক্ষণান্তরে 
তথায় “উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া 
দেখেন পর্ণকুটারমমুহ্‌দীর্ধাকাঁর ভয়ঙ্কর, অমভ্য 
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জাতির দ্বারায় নিবাঁমিত হইয়াঁছে-যাঁইবা মাত্র 
তাহার তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বিশাম 
করিতে বলিল, কিন্তু ভাহাঁদিণের ভাঁষা অভি- 
নব ৰূপ, অন্ুমানে আচার, ব্যধহারে বোঁধ হয় 
তাহারা . মচ্ছ। কাস্ত তাহাদিগের 
ঈনোগত ভাব কেবল ইক্ষিতে বুঝিয়া শীর্ণ- 
দেহীর সহিভ তাহাঁদিশের হে বিশ্রাম করিতে 
লাঁগিলেন। 


দশম অধ্যায়। 

কুরঙ্গিণী নলিনীকান্তের অস্বেষণাঁর্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ 

করেন-হিমনাগরের অকাল স্ত্যু। 
এদিকে কুরক্গিণী রজনীযোগে হিমসাঁগরের 
মন হরণ করিয়া তাঁহাকে “চাঁতরে” ফেলিতে 
ঘৎপরোনাস্তি সাধ্যনাঁধনা 'করিলেন, তথাপি 
আঁপন আঁশা-তরু ফলবভী করিতে গারিজেননা। 
অবশেষে হতাঁশা হইয়া তদীয় পাঁর্খে শয়ন 
₹রিলেন। ক্রমে ক্রমে ব্লজনী বিগতা হইল 
এবং আবাতিত প্রহরীর বিলাপজনক স্বর তীহার 
কর্ণার হইল। পরে -অন্য- প্রহরী ও সহচরী- 
ণণের স্বর এ স্বারের “পশ্চাৎ গমম করিল, ভিনি 
শুনিতে পাইলেন-__অমনি ঝটিতি- গাত্রোর্ধান 
পুরঃঘর দ্বারে তালিকা সংলগ্ন করিয়া তত্তানু- 

(৮) 
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সন্ধানার্ঘ বহির্দেশে গমন করিলেম্-দেখিলেন, 
সম্মূখে আঘাঁতিত প্রহরী পড়িয়া চীৎকান্র করি- 

তেছে__«এর. 'কাঁরধ. কি, আঁধাতিত কেন?+ 
তিনি এ ভূমিস্থ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। | 

«আর  ঠাকুরাদি। দেখেন কি, নলিনীকান্ত 
হগতেই আমার এইীহ্শ11% গ্রহরীটা কাভরে। 
এবপ্র্র্ষার উত্তর করিল। ৰ 

:« নলিনীকান্ত! দে কি!” গন্ধ ছুহিভা 
অশ্চর্য্যে অভিভূতা হইয়া এ পর্য্যন্ত বলিলেন, 
কিন্তু বলিয়াই সন্দিষ্বান! হইলেন। 

“হী রাজপুত্র নলিনীবাস্তই আমার এই দশ 
ঘটাইয়াছেন-_ভীঠবঙ্ছেন কি, তিনি কি আর 
হেথাঁয় আছেন।”- আঘাতিত এৰপ সাংঘাতিক 
উত্তর প্রদান করিলেক। . 
 পনর্বনাশ্‌ কি শুনি! এ নলিনীকান্ত এখানে 

নাই-_ওমা .কি হ'ল” বলিয়া বিলাপ করিতে 
লাঁগিলেন। তদনন্তর স্থির হইয়া প্রহরীকে 
তৎ ৰ্বত্বান্তকহিতে বলিলেন।  .. 

প্রহরী কুরজিপীকে রজনী মংঘটিত, তাবৎ 

ধ্রজিণী মলিনীকানত,, অধিকন্ত শদেহীর 
পলায়ন সংবাদ শুনিয়া একেবারে“অধীরা হই- 
লেন--জগৎ শুন্য দেখিলেন,. তথীপি কৌশল, 
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চাতুরী নিযুক্তের অপেক্ষা করেঃ অতএব তিনি 
ম্িনীগণকে নিকট্টে ডাকিয়া! কহিলেন, “মথি! 
চল একবাঁর পর্বত, কাঁননাদি খুজিয়া দেখি ।” 

কুরঙ্গিণী পর্বতে উঠিলেন-ইতত্ততঃ অনু- 
ঘন্ধীন করিলেন--« প্রাণবল্পভ কৌঁথায়--নলি-. 
দীকান্ত কোথায়! পর্ববতেও যে দেখিতে পাই- 
তেছি না) 

স্বর কন্যা বিশেষ অন্বেষণের পর নলিনী- 
কবান্তকে পর্ধবতে না দেখিতে, পাইয়া মকপট 
কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন__-- ৃ 
১ «নাথ! অভাগিনীর প্রতি কি এমুন নিদয় 
চতেহয়হে! তুমি কি আমার মঙ্গে ব্যঙ্গ করি- 
তেছ? কোথায় লুকাইয়া,আছ? দেখা দেহ-_ 
প্রাণ রাখ !-_কোথ। গেলে! কোঁথা গ্নেলে-_ 
অনন্তর কুরঙ্গিণী কুমারের উদ্দেশে সকাতরে 
গান করিতে লাগিলেন; 


[রাঁণিণী-ললিত। তি দা ॥] 
“যামিনী বিগতা হ'ল কোঁথ| গেলে গুণমনি । 
 ছঃখিনী, তাঁপিনী, হয়ে ছুঃখে বঞ্চি চি ! 
/ সুদী কি.বীচে প্রাণে: 
: সা পোড়ে মনাগুণে 
| বিচ্ছেদেতে অনাধিনী। 


৮৮ নলিনীকান্ত! 
77. মুদিল সুখের ফুল। 
গ বিকশিত না রহিল, এ 
চি... অভিমনে গ্রাণে ম'লঃ বরা তি ূ 
5... গ্রফুললিতা সরোজিনী।.. 
পড়ি আঁকুল- সাগরে 
মরি হে ব্যাকুল-নীরে! : . 
কুলে ক্লাখ প্রাণামারে ! . 
$  কাভরে ডাকে কামিনী। 
নাগর । আনহ তরী ৃ 
সাগরেতে ত্বরাঁ করি! ৰ 
রাহ 'যে গ্রাণে মরি শু 
২... হয়ে চির বিরহিণী!” 
কুরঙ্গিণী বিলাগচ্ছলে নলিনীকাঁন্তের উদ্দেশে 
গান'করিলেন__নামা স্থান অন্বেষণ করিলেনঃ; 
কিন্ত নলিনীকান্তকে কোঁথায়ও দেখিতে পাই 
লেন নাঁ_অবশেষে অতি মুনা হইয়া উপবনে: 
ফিরিয়া আধিলেন। তিনি নলিনীকাস্তের গ্রত্যা- 
শা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুল-বিহ্বলা 
হইলেন-_ভীহার অন্য কোন উপায় নাই, হিম- 
নাগর হইতে তীহার প্রেম-দাঁগর উদ্ধলিবার, 
কোন সন্তব নাই। হিমসাঁগর নিতান্ত নিদারুণ, 
তিনি ভাল জানেন--তথাঁপি চেষ্টার আবশ্তক 
কর্ে, প্রথম চেয় মনোরথ পুর্ণ না হইলে হতাশ 
হওয়া উচিত নয়__আঁরো চে 'করা বিধেয়,। 
অভএব তিনি এক কুল হাঁরাইয়া, অন্য-কুল: 
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হিতারধাঁ নয় জানিয়াও দেই কুল প্রাঞ্ত হইবার 
চে্টীকরিলেন। এক কুলে বঞ্চিতা হওনে যে 

পরিতাপ উৎপন্ন হইয়াছিল কুরক্লিণী দেই পরি-. 
তাঁপ বিমোঁচন করিবার নিমিত্ত হিমমাঁগর-কুলে 

উত্তীর্ঘ হহঁবাঁর. উপক্রর্ম করিলেন-_হিমসাঁগরের 

নিকটে গেলেন-__্তাহাঁর মন ভুলাইতে বিবিধ 

কাঁতরোক্তি, যুক্তি, করিলেন, কিন্ত হিমসাগরে 

বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ উঠিবাতে তিনি আর « থই 2 
গাইলেন না, প্রবল আ্োতে তাঁহাকে ভামাইয়া 

লইয়া! গেল। হিমসাগর নলিনীকাঁন্তের পলায়- 

র বিষয়ক নম্যক অবগত আছেন-_-প্রাতঃ- 
ল আধাতি প্রহরী কুরঙ্গি ণীকে যাহা বলিয়া- 

ছিল এবং তাহ! শুনিয়া তিনি যাহা যাঁহ! করিয়া- 

ছিলেন (অর্থাৎ পর্বত অন্বেষণাঁদি) হিমসাঁগর 

বাতায়ন হইতে মে নকলই দেখিয়াছেনঃ অতএব 
ভজ্জন্য তাহার আরো! শংময় জঙ্গিয়াছে এবং 

কুরক্ষিণীর যে প্রন্কৃত প্রক্কৃতি, রীতি, চরিক্রঃ 

এখন তিনি ভাল জাঁনিয়াছেন। .: 7; 

« প্রাথনাথ! “আমার প্রতি এত নিদারুণ 
কেন? রলিক তুমি কি'রমের জলে ভাঁম নাই-_ 
রমিকার প্রেমে মজ নাই। ওহেততুমি কি উভই 
শুপ্ধ--কখন কি প্রেমিক! জনের ডালিম ধরনাই 
স্ডালিম গাছের কাছে বেস নাই তোমার 
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ঘটে যদি এ দর না ঘটিয়া থাকে তবে তোমীকে 
ধিক্‌! ছিছি ! অরমিকের নঙ্গে কি রমরক্গ ক'রব। 
যে মানুষের দেহে প্রেম নাই লে মানুষই নয়-_ 
পশুদিগেরও তো প্রেম আছে ভাই, তারাও তো 
ভাই « লট ঘট করে”, করেঁ__যদি ভাহাদি- 
গের প্রেম এক জনে নঙ্ষে থাকে না 'তবু ভাঃরা 
প্রেমের গু! তো জ্বানে।” কুরজিশী রঙ্গতঙ্গে 
হিমমাগরকে এবপ্রন্ার বাক্চতুরালিতে ফেলিয়া 
তাঁহাকে তুলাইতে;আঁর একবাঁর যত্ব করিলেন, 
কিন্ত হিমনাগর ভুলিলেন না, বরঞ্চ রুট হইয়! 
প্রতি বাক্য টা করিলেন-_ 

“আমি ললনার ছলনায় ভুলিনা। ও ললনে! 
কেন স্বালীতন কর,তোমার চাতুরালী-জলে কি 
আঁমি পা দ্িবক কখন এমন মনেও কর না। 
ছেড়ে দেহ প্রাণে বাঁচি---» 

“মেন! খাঁর ন| বললে বীঁচি_-ওমা কোথায় 
যা'ব-_এ আস্ত অজ্ঞানটা কোথায় ছিল। আমি 
ভুর্ভণ! নারী, তাই আমার ঘটে এমন যোঁটে।॥ 
গন্ধূবব কন্যা হিমসাঁগরকে এবপ ব্যঙ্গ করিলেন: 
তাহাতে হিমম়াগর মাঁভিশয় রাগা্িত হই 
কর্ধ ম্বরে কহিলেন---. 

.& বযভিচারিণি! দুরুদুর! পা্ীয়মি! [তোর 
এত আম্পর্ঘ,'কুলে কলঙ্ক দিয়া বনিয়াছিম্‌ 
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তোকে ধিক! মদনকে ধিক্‌!--আঁমি চগ্ল্লাম্‌১ 
_এই বলিয়া বেগে পলায়নে ধাবমানহইলেন।: 

£€ ওকি) ওকি”_ও প্রহরী ধর ধর __হিম- 
মাগর পলায়-শীঘ্ব ধর-_” কুরক্ষিণী চীৎকার 
করতঃ দকলকে মচকিত করিলেন। প্রহরীর 
অমনি তৎপর হইয়া অবিলঙ্ধে হিমসাঁগরের 
হস্তাঁকর্ষণ করিল। হিমমাঁগর এখন জালের 
কপোঁতি হইলেন, পলায়ন করিবার ত্ঁহাঁর আর. 
পন্থ। রহিল না-_পরিত্রাণেরও কোঁন উপায় 
রহিল না| কামিনী সতেজে আঁমিয়া তাহাকে 
ধরিলেন-_তাহাকে অলিক ভত্বণা করিয়া 
[জজ্ঞাসিলেন-« এখন তুমি আমার বশ. 
হতে চাহ কিনা ্পউবল) হলে কান্ত 
আনিব।” -. 

“যখন তোর হাঁতে গড়িগছি তখন আমার 
নিস্তার নাই ভাঁল জানি একটাঁকে তো এত 
দিন মৃতকণ্প-প্রায় করিয়াছিলি-_আ'র এক 
জনকে তো “জুজু বাঁনাইয়াছিলি”-_ভাহাদি- 
গের কপাঁলের বড় জোর তাই এ যম পুরি হ'তে 
উদ্ধার হইয়াছে--আঁমি এ মব বৃত্তান্ত কিজামি 

না-_-আঁমি সব শরনিয়াছি---*” “ 

« একটা. তো৷ এত দিন সৃতব্প-প্রায় 
করিয়াছিল্ি-”আর এক জনকে তো! «ভুডু 
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বানাইয়া!” ছিলি।”: হিমদাগর এই হৃদয়ভেদী 
অথচ ন্যাষ্য বাক্যাবলি প্রকাশ' করিবাতে কুর- 
কলিণী সুতরাং ক্রোধে অভিভূতা হইলেন) একে 
নলিনীকান্ত বিরহ, 'ভাহাঁতে নলিনীকান্ত মহ 
শীর্ণদেহীর পলায়ন ইহীতে-ষে তিনি গ্রত্বলিত- 
কৌঁপনা হইবেন বিচিত্র কি! তিনি কর্কশ দীর্ঘ 
স্বরে হিমনাগরকে গ্রতিবচন প্রদান করিলেন 
--৫ভোকেও “ভু বানাব” পর্বত-পিঞ্জরে 
রাঁখব--অনেকষ যন্ত্রণ। দিয়া শেষে যমের বাটা 
গাঠা'ব। | 
হিমসাগর স্বভাব্ঃ মদাচরী অযু অমদাগ- 
রিণী কামিনীর অমস্থনীয় ছুর্বচন শ্রবণে, তাহার, 
£ কুকর্ম মন্দর্শনে, তাহা সহ করণে 
নিতীনত অমহিষুঃ 'হুইয়া, বাহজ্ঞানশুর্য হইয়া। 
রোধে কম্পমান-কলেবর হইয়া» কহিলেন__“রে 
অশিলে ছুষ্চারিণী! তুই বারগ্বার কি দত্ত কর” 
ছিম্‌ঃ বারবার কি ভয় দেখা”চ্ছিদ্‌ং জানিদ্‌ ন! 
পুরুষ অতি হীনবলী হঠলেও.মে জীলোকের 
অপেক্ষা প্রবল, আমি কি তোর রক্তবর্ণ চ্ষৃতে 
ভুলি ন| তোকে ভয়.করিঃ ক্ষত্রী বংশে রাজ- 
উট জন্ম আমি ক্ষীণা রমুণীর বশ হ'ৰ 
না তাকে ভয় কপৃৰ কি কুল-পৌরব কলঙ্ক 
কার্ব। *যাঁঃ যাঃ ব্যভিচারিণি! 1%. 
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অগ্নি তো স্বভাবতঃ তেজন্বী তাহাঁতে ঘৃত 
প্রদান করিলে তাহার তেজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
হইয়া, নৈকট্য যে কোঁন পদার্থ নাঁশে ধাবমান 
হয়, কুরক্রিণী হিমসাগরের এই নকল বার্তা 
শুনিয়া তত্ব হইলেন এবং আর্ত নয়নে অন- 
ল কর্কশ গ্লেযোক্তি করিয়া তীহাকে মংহার 
করণে তৎপর! হইলেন, কিন্ত ব্যভিচারিণীদি- 
গের মন পাওয়৷ ভার, তাহাদিগের মুখে বিষ 
থাকিলেও হৃদয়ে অমৃত রাখিতে পারেঃ অথবা 
ার্্যান্তরে আপন দাধনীয় মাধনার্থ হৃদয়ে বিষ 
থীকিলেও মুখে অমিয়া প্রকাশ করে। কুরঙ্গিণীর 
মুখে বিষ বটে, কিন্তু হৃদয়ে এখনও কামাশা- 
নিবারণ-ৰগ মন্তোষ আছে, তাহার উপস্থিত 
ভাঁবে অনাঁয়াশে নাশোদ্যত ভাঁব প্রকাশ হই- 
তেছে বটে,_মনে মে ভাঁৰ যে স্থানাঁভাবে বিভাব 
হইয়াছে তাহা! আবার এক লৌচনাতীতঃ অনু- 
মান-বহির্গিত ভাব! স্বেচ্ছাচারিণীর স্বভাব এই- 
ৰূপ বটে| যাহা হউক, কুরকগিশী হিমদাগরের 
প্রতি ঈদ্শী আক্ষালম: করিয়া তাঁহার বাহু দ্বয 
মবলে আঁকর্ষণ করতঃ তাহাকে এক গৃহ মধ্যে 
বন্দীকরিলেন। . ' 

অনন্তর ক্রমে ত্রমে ভগবান ীচ্মানী গশ্চি- 
মাঁচল আরোহণ করিলে নিশিথিনী লমাগতা 


৯৪ নক্লিনীকান্ত। ূ 
ইয়া প্রকাশমানা হইল |নিশী একে কৃষাঙ্গিনী। 
ভাহাঁতে তাহার সন্ততি তিমির, আঁবাঁর দেই 
তিমিরের নাশদাধক যে পদীর্ঘ তাহার বিরহে), 
দৃামান বন্তুমমন্ত মলিন দেখাইবে বিচিত্র কি? 
স্থলীস্তরে বর্ণিত হইয়াছে: পূর্বব রজনীতে নৃভো-. 
মণ্ডল মেধাশ্রয় কর্রে বর্তমান! রজনীতে মে মেঘ, 
আরো! মর্ধনশীল হয়া, ঈষৎ বৃ্ির: উৎপত্তি। 
করিয়াছিল, অতঞর্ক দিক্‌ সকল মহজেই ভীষণা- 

১১ ঈদৃশী ঘোর নিশীতে মানব) 
পণ্ড; গক্ষি, জীব মাত্রেই আচ্ছীদন অবলম্বন 
করিয়াছে“ কাকম্ত পরিবেদনঃ%. সকলেই 
নিস্তব, জগৎ « শুম্যময়” বোধ. হইতেছে-_. 
মধ্যে কেবল বায়ুর «“ছষ হুয” শব্দ, ৰৃঙির “ছর, 
ছর$ শব্দ, মেধের ভীরু গঞ্জন। এমন মময়ে। 
যদি কোন-পান্থ পথ ভ্রান্ত হয় তাহা হইলে 
তাহীর নিতান্ত বিপদ বিনা আর উদ্ধারের উপায় 
নাই, মাহায্যের প্রত্যাঁশা নাই, অবস্থানের স্থান, 
নাই। নিশীর এৰপ বিক্কৃত গতি.) নেই বিকৃত, 
গতি অবলম্বন করিয়া পিী 'বাঁড়িতেছে--কুর-. 
জিণী আপন গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, হিমমা-: 
বন্য গৃহে বন্দী আছেন, এমন ময় কুকি 
দীর"গৃহ দার মোচন হইল' এবং একটা কামিনী. 
বরে একখানি-করবাল লইয়া তদত্যন্তর হইতে: 


নলিনীকান্ত।? . ৯৫ 


বহিষ্ক্কতা হইলেন। কামিনীর অস্তর ভাব অন্ু- 
ভাঁবে প্রভীত হয়, ভিনি অন্তরে কোন বিষয়ে 
“দু প্রতিজ্ঞ” হুইয়াছেনঃ তাহার মনে একবার 
সন্তোষ, একবার রোষ বিদ্যমান হইতেছে। কুর: 
ক্গিণী'কি. এই. কামিনী, এ ঘোর বামিনীফোথে 
কাকিনী তিনিই এৰগ অপৰপ ৰূপ ধারণে 
সুখময় নিদ্রা, ও সাম্তোগ শষ্য পরিবর্জ্ঘন করিয়া 
গৃহাভ্যন্তর হইতে অন্তর হইয়াছেন? দেখ, দেখ, 
ঘেই ললনা, হিমমাঁগরের বন্দী গৃহ দ্বার উদবাটন 
করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ 
রিয়া দ্বারাত্যন্তর রুদ্ধ করিলেন। হিমনাগর 
হইয়াঁও পলায়নের পন্থা, অন্বেষণ করিতে- 
, কিন্ত রাজতনয়, সুখের শরীর, অতএব, 
যামিনী বয়োধিকা হইলে নিদ্রা আসিয়া ভীহাঁকে 
আকর্ষণ করিল-_স্থতরাং তিনি. এখন নিদ্রিত 
রহিয়াছেন। . হেবীর পুরুষ! তোমার অদষজে 
রা কি ভয়াবহ দণ্ড পতিত হুইবে। তুমি 
ন অকুতভয়ে নিদ্রা যাইতেছ, কিন্তু অবিলম্বে 
যেকি বিপদ হইবেজাম না। হায়! ধর্মাশয় 
করিয়াও মনুষ্য কি এমত গর্ধিত দতার্ হইবে? 
কুরক্তিণী বন্দী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিম” 
মাগরের পাঁন্মৈ শয়ন করিলেন। হিমসাগর 
অচেতন, কিন্তু চেন বন্ত স্পর্ হইলে অচেতন: 


৯৬ নলিনীকান্ত। 


ভঙ্গ হায়, অতএব কুরঙ্গিণীর শরীর তৎ শরীর, 
স্গর্শ করিলে.তিনি সচকিত হুইলেন। কিন্তু: 
নয়ন-পথে মেই হুঃশীলা, লম্পট স্বভাব হস্ত!-: 
রিকাঁৰপধারিণীকে, দেখিবা মাত্র তিনি একে. 
বারে প্রাণাশায় হতাশা হইলেন ফলে তাঁহার 
দাহম তিরোহিত হুল না, অতএব তিনি মফা-. 
হসে কহিলেন; ৃ 
* তুই কি দাহসে পর পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ 
করি?» ; : 
“প্রাণনাথ | কেন্ন আরত্বালাভনকর, ভোমা- 
কে প্রাণ মন, সকল দপিলাম, তবুও রাগ? 
মি কথায় কত সাধ্যমাঁধনা ক+রলাঁম, চক্ষু জলে, 
ভাঁগ্দলামঃ বিরহে মণ্জলাম। প্রেমাগুণে জগল- 
লাম, হাঁতে পর্য্যন্ত ধরলাম, পায়ে পর্য্যন্ত 9৪ 
লাম? তবু তোমার মনের ভার পাই না। হেঁহে 
তুমি কি রদিকতা ক'রছ না কি, অবল! সরলার। 
কাছে এত নাট কেন হে?. একি চমৎকার ভাব? 
এ ভাঁবের যে ভাব পাই না ভাই। . উঠ, উঠ, 
প্রাণ, এম মনের সুখে তোমায় আলিঙ্গণ করি। 
যাঃ হক্ভাল, লিলা টা.খেঃলূলে। এখন ঘাট 
মধনি/ ক্ষমা কর-_” -কুরঙ্গিণী রমরক্গে এতাব- 
নবাত্র কহিলে, হিমসাগর, ঢু প্রতিজ্ঞ, হয়া 
গৃহাত্যন্তর হইজে :বেগে' পলায়ন করিতে যদ 


নলিনীকান্ত। ৯৭. 
'পাইলেন,-তৎক্ষণাঁৎ বিপদে পতিত এবং কুর- 
ক্ষিণীর হস্তগত। কুরঙ্গিণী ত্বরান্বিত ভড়িতের 
গতি ধারণে ন্যায়, হিমসাগরকে ধরিলেন 
এবং করস্থ- করবাঁল উত্তোলন করিয়া মরেষে ও 
ঘর্ষেে কহিলেন»_-“আঁজি আমার হাঁতে তোমার 

ণঃ হয় নেই.প্রাণ অস্ত্রে নমর্পণ কর-__নয় 
প্রমে রাখ-_অস্ত্রে মরণ প্রেমে সুখ, এই ভাল 
হ্গান__এই আমার শেষ কথা, প্রাণ যে দিকে লয় 
প্রাণ নেই দিকে সঁপ 1” 
কুরক্রিণী মরোষে ইত্যাদি শক্কৌচিত বাক্য 
নির্গত করিলে হিমদাঁগর জীবনাশ] নিতান্ত 
ঢা করিলেন, উপস্থিত মৃত্যু স্থির করিলেন, 
নে কপ্পন| করিলেন, «কি করি! উপায়হীন, 
1লায়নের এত চেষ্টা করিয়। কোন প্রকারে ক্ৃত- 
ধ্য হলাম না, কিন্ত ক্ষত্রি জীতিঃ :বীর মন্তান, 
ইয়া! ক্ষীণা বেশ্তার হস্তে মরণও অপমানের 
বয়, আমারকি এ দশীও হবে? নানা, এই 
এ বাতায়ন পথ খোলা রহিয্লাছে দেখি- 
ই,.লম্ক দিয়া দতেজে এখান দিয় পড় 
ক; কিন্তু পড়লে কি হবে পণ্ড লেও তো 
রণ, ফলে সৈয়রণ মাহদিকমরণ অতএব বীরের 
'বলিতে হইবে) 'বৈশ্যার হস্তে'জীবনম- 
(৭ ৯ রা 
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পণের অপেক্ষা ভাল-_গোৌরবও আছে। কিন্তু_ 
হেধর্মা! আঁমি এখনও-_-এমত অবস্থায়ও তোমাকে: 
আশ্রয় করিয়া আছি তাহাতে আমার এই বিপদ, 
মহা পাপী জগতে «তরে খেল” এই মহা 

গাঁতকিশী নাক্ষাতেই মৃর্তিমানা, তবে সাধনার . 
কল অবশ্ঠ হয়” ভাঁল আমি তো এখন আর এক. 
জগতে চ/ললাম, মেখানে কি আমার এমব 

যন্ত্রণা ঘটবে, বোধ হয় না তো। হে ধর্মা! বোঁধ- 
হয় যেন তুমিই আমাকে মে স্থলে ডাস্ক্ছ, ভবে 

আমি যাইঃ হা অবশ্ঠ যাব” এই বলিয়া, সা 

হমে ভর দিয়া, হিমমাগর দ্রেত বেগে বাঁতায়তন : 
পথ হইতে বাহিরে পড়িলেন। পতনের মহিত- 
মরণ আনিয়া তাঁহাকে পরলোকে লইয়া গেল। 
কুল কলক্কিনী কুরক্ষিণী মতি হইয়া 
রহিলেন। 


একাদশ অধ্যায়। 
ন্নচ্ছদিগের দারায় নলিনীকান্তের বসন, ভূষণ 
অপহরণ-_শীর্ণদেহীর ইতিহাস--তাহার! 
কাশ্মীর রাজ্যে আমেন। . 
পুর্বে উল্লেখিত হইয়াছে, রূলিনীকান্ত, ও 
শীর্ণদেহী মচ্ছদিগের পর্ণশালায় বিশ্রাম জন্য 
অবস্থিতি করেনঃকিন্ত তথায় কিয়ৎক্ষণ থাঁকিয়', 


মলিনীকাঁন্ত। ৯৯ 


দেখেন কুটিরের স্থানে স্থানে ধনুর্বাণ ও টাঙ্গী 
গ্রভৃতি অস্ত্র রহিয়াছে এক স্থানে অপূর্বৰ 
শিল্প নির্িতঃ স্বর্ণ মণ্ডিতঃ বহু মূল্য এস্তরে 
মজ্জিত, রাঁজবেশ আঁছে। নলিনীকান্ত নন্দি- 
গ্ধমনাঃ হইলেন, ভাবিলেন, * সুলক্ষণ দেখি না, 
ইহারা দ্গযু নিঃমন্দেহ, নহিলে এ অস্ত্র রহিবে 
কেন? আচ্ছা মানিলামঃ এ মকল অস্ত্র মিকার 
জন্য এবং অনভ্য জাতিরা মিকাঁর ব্যবমায়ী, 
কিন্ত এই যেরাজবেশ এ বেশ এস্কলে কিমতে 
আঁমিল? ইহাতে ইহাদিগকে দস্থ্য বিনা কি 
বোঁধ হইবে।” অনন্তর ক্ষণেক চিন্তা করিয়া 
4 অহে! সেদিন হিমমাঁগর আমাদিগের নিকটে 
পর্বতোপরি সাহায্য লইতে. দৌড়িয়া আমিতে 
ছিলেন”--« হায় হিমসাগর ! তুমি এখন 
কোঁথায়, তোমার ঘটে কি ঘটে বুঝিতে পারি নাঃ 
তুমি তো৷ আমাদিগের মত লম্পট নহ, অতএব-_ 
মেষাহা হউক, ইহারাই নিশ্চয় হিমসাগরের 
১বমন, তুষণ হরণ করে। তবে এস্কানে থাকা 
উচিত নয়, পলায়ন, পলায়ন, গলায়নই উদ্ধা- 
রের উপায়, কিন্তু ছলে পলায়ন করি! 

যুবরাজ এৰপ ভাবিতেছেন ইত্যবলরে পত্রে 
পূর্ণ বন্য ফল এবংদগ্ধ মৃগ মাঁংম লইয়। জনেক 
স্থ্য তাঁহার মন্মথীন্‌ করিল। দন্দিহান্‌ হইলে 


১৪৪ নলিনীকান্ত! 


সন্দেহ উত্তরোত্বর বৃদ্ধি হইয়া নাঁনা বিষয়ে 

ব্যাপিত হয়, অতএব নলিনীকান্ত আনিত ফল 

ভক্ষণ করিলেন না, ইঙ্নিতে জানাইলেন তাঁহারা 

ভোজন করিয়া আদিয়াছেন। অনন্তর কৃতজ্ঞতা, 
ভাবে অনভ্য জাতির নিকটে বিদায় লয়েন-_ 

অমভ্যের। তাহাকে বিদাঁয় দেয়না! এবং ফল. 
ভক্ষণে অনুরোধ করে-তিনি তাহাতে অনি- 

চ্ছক হইলে তাহারা ভাব ভঙ্গীতে রোষে প্রকা- 

শ করে ফলন। গ্রহণ করিলে তাঁহারা তুষ্ট হইবে 

না--নলিনীকান্ের সন্দেহ জন্মিয়াছে+ সে মন্দে-. 
হ ভগ্তীন না করিলে ঘন্দোহযুক্ত বস্তু গ্রহণী* 
হয় না, তিনি সন্দেহ ভগ্ন বিরহে ফলাম্বাদনে 
স্থতরাং বিরত হইলন-_-এতন্মধ্যে বাদানুবাদ 

প্রমক্র হইল; এবং বাদানুবাদ হইতে কলহ্‌: 
রৌষের উৎপত্তি হইল আবার কলহাভিলাঁধী - 
নেই বাদানুবাঁদ অন্বেষণ করেঃ এহেতু অনভ্যেরা 

নলিনীকান্থের উপরে একেবারে « ভ্বলিয়া” . 
উঠিল, তাহারা তীহাঁর পরিচ্ছদ ধরিয়া টানিতে - 
লাগিল, এবং তিনি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন 
করিলে তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহার বমন ভূষণ: 
কাড়িয়া লইল, তিন মান বদনে শীর্দেহীর চে 
হিত তাহাদিগের রণকুটার হ্ইতে বহির্গত 
হইলেন। 


নলিনীকান্ত। ১০১ 


নলিনীকাঁন্ত তৎপরে পর্বত অতিক্রম করিতে 
লাগিলেন এবং পর্বত পথে শীর্ণ হি- 
লেন, দেখ আজি কি বিপদ, যদি বা কুরঙ্ষিণীর 
মায়া উপবন হইতে পলাইলাম তবুও নিস্তার 
নাই, প্রেমের দশাই এই”& । পিপ্রে পা দিয়া 
পঞ্জর হ'তে বাহির হ'লেও স্বাচ্ছন্দ নাই, পদে 
পদে শঙ্কট। হায় রে প্রেম! এ প্রেমে কেনই 
বা « মজে” ছিলাম, প্রেম “খর্পরে পড়ে” মর্ব- 
নাশ উপস্থিত।% 

শীর্ঘদেহী উত্তর করিলেন, ভাই তুমি তবুও 
প্রেমের নিগুড় ভোগ, ভোগ কর নাই, এ 
দিনতো প্রেমের মোহন, ভোগ? কিন্তা মোহন- 
ভোঁগ ভোগ ক'রছিলে, আমি নিগুড় ভোগ 
এক প্রকার ভোগ করি'ছি এখও জানি ন' প্রে- 
মের শক্তি এখনও কি ভোগে ফেলে।_ 


প্রেমের কি ভোগ তুমি ভূগিয়াঁছ ভাই ? 
সে ভোগ কিঞ্চিৎ আমি দেখি হে সদাই, 
এমন ভোগের তোগ গ্তথিবীতে নাই! 


প্রথমে যখন প্রাণ সপি্বাম প্রেমে, 

নব নৰ সুধারস পাই ক্রমে ক্রমে, 
উল্লামে কাটাই কাল রস রঙ্গ ভরে 
রাঁজ রাঁজেশ্বর আমি ভাবিয়া অন্তরে | 
ইতর কামিনী পেলে কাঁষ নাহি ভুলি, 
শ্য্যা গুরু বলি তার লই পদ ধুলি। 


৯৩২ নলিনীকান্ত ! 


সে ভাক বিভব হয়, ভাঁবিয়া বিকল, 
সনারী আবার পাতে চাতরের কল। 
মের উৎপত্তি যদি পদ ধুলি হয়, 
লাথি বিন! সেই প্রেম কতু শেষ নয়, * 
স্তুষ্টি ছাঁড়। লিল! গ্রেম আনিয়া ঘটায়, 
ধন.ায়, মান যাঁয়, ঘটে মহ দাঁয়। 
শ্বগাল হইয়া সিংহে পদাঘাঁত করে 
নিগ্রহ পণইয়। ব্যান্ত্রন্তগ হাতে মরে। 
প্রেমের এ গতি মখা, প্রেমের এ গ্রতি, 
সাবাস, সাবাস প্রেম তোগারে প্রতি ! 


নলিনীকান্ত প্রতি বচন প্রদানে কহিলেন, 
ভাই যথার্থ বটে, প্রেমের এপ বিচলিত £ স্থ- 
ডি ছাড়া” গতি বটে, কিন্তু আমরা কি নির্ধ্বোধ, 
আমাদিগকে ধিক, রাজ বংশে জমিয়া আমাদি- 
গের প্রবৃত্তি কি অধঃগাঁমী। হাঁয়! সে নব কথ! 
বলিতে লঙ্জা পাই, প্রেমেতে প্রবৃত্ত হইয়া 
বাল্যকাল হতে কত জঘন্য, ঘৃণাঁবহ কর্ম কঃরি- 
ছিঃ কি না নহি'ছি* কত অযোগ্য কথা কহিখছ। 
মে মব স্মরণ হলে লক্ায় অভিভূত হই 7. 


যখন প্রেমের ভোরে বান্ধিলাম প্রাণ? 
কত ক্লেশ সহি, আঁর কত অপমান । 
সুদীর্ঘ। যামিনীকালে প্রেম রস আশে, 
কচুবনে সুখে ৰঞ্চি কামিনীর পাশে, 
নিদ্রা] নাই, ভয় নাই, কোন দায় নাই, 
পুলকে গুরিয়। দিই প্রেমের দোহাই, 


নলিনীকান্ত ! টিকলি 


কৃত বা প্রেমের রঙ্গ কতই ব। নাট 
কুল কলক্চিনীর বা কত শত ঠাট ; 
শ্বন্ুর বাঁটাতে আঁমি থাকি কোন দিন * 
অপরূপ লীল। দেখে ছঃখে দেহ ক্ষীণ। 
দ্বিগ্রহর নিশা কালে' পরিহাস কুহুহলে, 
রাজে দানে রাঁজীর কোটাল, 
রাজ কন] লয়ে পাশে, প্রেম তরঙেতে ভাসে, 
একি ভোগ ভোগে নিশাপাল? 
হায়! বিধি প্রেম রীত, একি দেখি বিপরীত! 
সে নারী আমার হয় শালী 
প্রেমের প্রবৃত্তি এই, এমাধিনী হয় যেই, 
সহজে সতীত্ব দেয় কালি। 
ভাই প্রেমের এই গভি-_প্রেমের এই প্রব্বত্বি, 
অতএব প্রেমের কথা আর কেন কহ,_এখন 
জিজ্ঞাসা করি, তুমি তো! এক জন প্রেমের দায়ে 
দায়ী, তোমার প্রেম কোথা হ'তে আরস্ত হ'ল? 
তুমি কোন্‌ রাঁজ বংশ উজ্বল করিয়ছঃ অনুগ্রঙ্ 
এাকাঁশে তোমার পরিচয় প্রকাশ কর 2" 
শীর্ণদেহী তদনুসাঁরে পশ্চাতে আপন পরি- 
চয় সংক্ষেপে প্রদ্দান করিলেন 
বন্ধো! যখন তুমি আমার এবং আমার প্রে- 
মের পরিচয় জিজ্ঞাস হইলে তোঁমার এতদ্ধিষ- 
য়িক আশা পরিতৃপ্ত করণ জন্য আঁমি 'অন্ডি 
সংক্ষেপে তৎ বিবরণ প্রকটন করিব। এই 
দৃশ্বমান হিমালয় শৈলাভ্যন্তরে নেপাল নামে 


৯০৪ নলিনীকান্ত। 


মহ] সুখময়ী রাজ্য আছে, তথাঁকাঁর শান্তশীলা 
উদার-চরিত্র নরেশ্বর হেমন্ত সুভাদুষট ক্রমে 
আঁমার জনক। পিতার প্রতাঁপে চরাচর শশঙ্কিত, 
তথাপি তাহার প্রজাবাৎমল্য ও হিতৈষিতা, 
গুণে, প্রজামগুলি রাজানুগত হহয়া স্বাচ্ছন্দ 
মস্তোগ করিতেছে । পিতার শামনের সুপ্র- 
ণালী, ও স্থুনিয়ম-হাদাঁবলী অতি চমৎকারিণী, 
তাঁহার গৌরবের প্রতিভা নর্ধদিক ব্যাঁপনশীলা 
হুইয়াছে। শাঁমনের গুণ গাঁনকি করিবঃ নেপালে 
চৌর্য্য ভয় নাই, ব্যভিচার দোষ নাই। হৃদয়ে 
মঙ্কষ্প কর, চৌর্য্যবৃত্তি হইতে কত ছূর্ভ্ী জীক 
দিন দিন রাজদ গুগ্রন্ঠুহইয়। লোকের দৃষ্িপথে 
হেয় ও বিষাক্ত বস্তু সদৃশী ত্যজ্য হইয়ছে+ চৌর 
হইতে অপঙ্ধত ব্যক্তি নিরর্৫ধক অর্থ বিরহী হইয়া 
মনন্তাপ কত মহেন। দেখ দেখি, ব্যভিচার হইতে 
কত দোষ বদ্ধি হয়, ধরা পাপে ভারাক্রাস্তা 
হয়) তাহার অন্ুগমন করিয়া অর্থ নাশই বা কত, 
অপমাঁনের দীম! থাঁকে না,_হাঁয় দেখ দেখি 
আমাদিগের দশাঁই বা তাহা হইতে কিছুশী 
জঘন্য ভাবাঁপন! আমরা রাজবংশধর, কাঁলত্রষে 
ভুধর হইবে» কিন্তু ব্যতিচার-এন্ত্রজালিক জালে 
ছড়িভূত হইয়া কি ঘৃণিত, দৈন্যঃ দশায় অভি- 
ভুত হইয়াছি। হেতাই! আমর! বে রাঁজ্যেশ্বর 


মলিনীকান্ত। ১০৫ 


হইয়। বিপুল রাজ্য সম্পদ ভোগী হইব? কুল 
গৌরব রক্ষা করিব, এখন আঁমাদিগের এ আশা- 
কে অবহেলে বিসর্জন দিয়াছি হৃদয়ঙ্ষম হয়। 
কিন্তু ঈদৃশী মায়া-ৰূপণী ব্যভিচার নরেন্দ্রের 
ব্বস্থা-পরিপাঁটা, ও প্রতাঁপ-দোর্দণ্ডে নেপাল 
হইতে মিয়মানে তিরোহতা হইয়াছে। নে 
পালে চৌরবৃত্তি ও ব্যভিচারের ভীরু দণ্ড, প্রাণ 
দণ্ড। কথন বা ব্যভিচারিণীদিগের,নাশাচ্ছেদ 
করিয়৷ তাহাদিগকে দেশ হইতে আজমের মত 
দুরীকরণ করা হয়। আহা! মেই জন্মভূমি 
নেপালের ৰপ-মাধুরির ব্যাখ্যাই কি বিচিত্র 
মে সকল পশ্চাতে থাক্‌, আমি নেপালেশ্বর 
হেমন্তাত্মজ, রমিক রপ্তন নাম ধারণ করি? এই 
নামি আমার ঘর্ধনাশের মূল। এই নাম পিতার 
এক কৌতুক-প্রিয় প্রিয় বন্ধু প্রদান করেন, 
নামটা প্রেমের নামঃ আমার প্রেম আমার নাম 
হইতে মমুৎপন্ন হয়। নবীন যৌবনে অধিকারী 
হইয়া আমি একদা প্রবাঁমানুরাঁগ বশতঃ বুটান 
রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। তথাঁকার রাজা আ- 
মা পিতার মথা, অতএব তিনি আমাকে মন্সেহে 
গ্রহণ করিয়া,গুবার বাঁস বার্তা শ্রবণে কুতুহল- 

্রান্ত হইয়! ভীহার উদ্যানে বাস স্থান দিলেন, 
তথায় দ্িন-কতিপয় মময়াতিপাঁত করিঃ একদা 


১5৬ নলিনীকান্ত। 


বায়ু দেবনে স্বতন্ত্র হইয়া উদ্যানের তৰ,লতাকীরণ 
মহঅ রশ্মির রশ্মিশ্ন্যঃ এক বিজন স্কবানে উপ- 
বেশন করিয়া উদ্যানের শোভা বিলোকনে নেত্রা- 
নন্দ বর্থন করিতেছি, ইত্যবমরে বিমল ৰূপ 
প্রতিভাঁয় শজ্জিতা, গলে কুম্ুম মালাধারিণী, 
সুলোৌচনাঃ এক ললনা মন্মখীন, এক সরোবরে 
হত্তস্থ পুঙ্গ-পুর্ণ পুণ্পাধার সলিল মিজন করি- 
ল। কলহংম পদ্িনীদলে বিরাজিত হইলে 
তাহার ঘেমন শোভা জাত্বল্যমান্‌ হয» এ ললনা 
মরোবর জলে পুষ্পাধার সিজন করিলে তাহার 
শোভা তদ্রপন্প্রীয় হইয়াছিল। কুম্থমণ্ডলি 
জলে শিক্ত হইলে মরোবর হইতে উঠিবার 
কালে মেই কামিনীর দুষ্টি আমার গ্রতি নিক্ষিপ্ত 
হইল, তাহাতে হরিণীকুল ধনু-শর-যোজিত-হস্ত 
ব্যাধকে দেখিলে যেৰপত্রস্ত ও উদ্বিগ্নমনা হয় 
আমি অবিকল হইলাম এবং অনিমেষ লোঁচনে 
তৎ প্রতি পুর্ণ দৃষ্টি বিতরণ করিলাঁম। কাঁমিনী 
তদনন্তরে নিজ স্থাঁনে গুস্থান করিল, এবং মন্ধ্যা 
নিকটাগতা হইবাঁতে বিকল মনে আমিও উদ্যান 
গ্রামাদে আঁমিলাম। ছুই তিন দিন এবজপ 
বিগত হয়, এবং কামিনী ছুই তিন্‌ দিন আমার 
প্রতি বারস্ব'র দৃ্ি ক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে গমন 
করে. ইতি মধ্যে সে এক দিন যাঁরা কালীন নিত্য 


নলিনীকান্তু। 5৩৭ 


নিয়মিত পথবাহিনী না হইয়া আমার নিকটে. 
উপস্থিতা হইল ।-_- 
মরাঁলের গতি ধরি সে কামিনী আসিল, 

. কম্পমান নিতম্বেতে কি বাহার মাঁজিল !-- 

পরে, মৃদু মৃছ কম্পিত স্বরেঃ বিনমূ ভাঁবভঙ্গী 
এরে, আমার পরিচয় জিজ্ঞামিল। আমি তখন 
অতি ধীরগ্রক্কৃতি ছিলাম, অতএব অকপট আন 
স্-নহাঁন্যে «“রমিক রঞ্চীন” আত্ম নামের এই 
পরিচয় দিব! মাত্র» রমণী রহস্তে অমনি গলিতা 
হইল এবং প্রেম ভাঁব প্রকটনে হাঁদিতে হাসিতে 
পরিহাঁনসুচক এই বচন বিনির্গত করিল; 

«মরি মরি আপ্নার কি রঘময় নামটা! আহা 
শুনিয়। মন্টা যেন জুড়াল, “রসিক রগ্রীন” এক 
রমিকেই রক্ষা নাঁই তাতে আবার রঞ্জন!” 

পরন্তু আমি সহীস্তয বদনে ও অকপটে আ- 
মার পরিচয় রসিক রঞ্ীন নামে প্রদান করাঁতেই 
এ কামিনী এত সাহসী হইয়া 'এতাবৎ কহিয়' 
ছিল, কাঁরণ তাহাঁতে আমার সরলান্তঃকরণ ও 
রসভাঁব প্রকাঁশ পাইয়া ছিল নহিলে মে হাব 
ভাবে এ বচনগুলি প্রকটন করিত না, কেন,ন| সে 
রাজ বংশোডবা নয়__বুটান রাঁজ ছুহিতার নক্- 
মী মযোনী মাত্র। তাঁহার অভিলাষ ছিল, রাঁজ- 
কন্যার মহিত আমার পরিণয় ঘটায়, কিন্ত 


১০৮ নলিনীকান্ত। 


আমার মিষ্ট ভাঁষে তুলিয়া অকুতোঁভয়ে মে 
আপনিই আমার প্রেমে পড়িল। দে যেৰপ 
হউক, যেন তাঁন, লয়, সমন্থিত তাঁহার ঈষৎ 
কম্পমান মধুময় বচন আমার কর্ণাকর্ষণ করিয়া 
মনাধিকাঁর করিল, আমি প্রথমে এবং এইবারে 
প্রেম ভীব অনুভব করিলাম--একেবাঁরে প্রেম- 
বিহ্বল হইলাম- উত্তর দিতে আর বিলম্ব সহিল 
না, অমনি উঠিয়া তাহাকে ধরিলাম। লজ্জা! 
নাই-__ভয় নাঁই-_মানঃ অপমান, জ্ঞান নাই-_ 
আমার চতুর্দিকে যেন কেহ নাই+ প্রেমই ষেন 
আছে, চতুর্দিকে যেন প্রেমময় 


প্রেমেতে হইয়া মত্ত 
সদ। করি গ্রেম তত্ত্ব, 
কুতুহলে নিজ কায় ক্রমে প্রেম সাধিল ! 


বাঁজিল প্রেমের ডক্কাঃ 
তাতে মনে নাই শঙ্কা, 
প্রেম? গ্রেমঃ করে গ্রেম গ্রাণামার বধিল। 
উল, 
কি মজ! ঘটায় প্রেম, কি মজা! টায়, 
মজাঁল, মজিল কত ঠেকি প্রেম-দাঁয়। 
তানঃ লয়ঃ মান, পু 
প্রেমে বর্তমান! 


প্রেমেতে প্রেমিক হই, 
লাখি, ঝাঁটা কত সই; 


নলিনীকান্ত! 5৫৯ 
প্রেম জলে দিই থই। 
পলকে ভাণিয়! রই। 
এমন মজার প্রেমে 
প্রাণ মন, সপি ক্রমে 
ভুলিব ন! কতু ভ্রমে সুধারস তাহাতে? 
ধন, প্রাণ মনঙ্গহরে 
কত শত মজা করে, 
গরিহাস হাঁব তাবে, রসরঙ্গে মজাঁতে। 
এই ভাবের ভাঁবী হইয়া আমি মেই মহি- 
লাকে ধরিয়! প্রেমের চুড়ান্ত সুখ ভোঁগ করি- 
লাম, ব্যমনের শেষ রাঁখিলাম না; কার্য মিদ্ধি 
হইলে উপবন প্রাসাদে আঁমিলাম। 
প্রেম ভ্রমে ক্রমে “বাড়ে বই কমে না” এবং 
প্রেমের ভোগ « ফুরাঁয়.না” কারণ তাহার 
শেষ নাই। অতএব আমার প্রেম তদবধি 
«গুল্জার” হইলঃ প্রবাদ বাঁসান্তুরাগ ভাঁব ৰি- 
ভাব' ঘটনা উপস্থিত করিল-_স্বালয়ের প্রতি 
আর মন রহিল না, প্রেম-ব্রতে ব্রতী হইয়া 
আমি কেবল প্রেম তত্ব অন্বেষণ করি-_উদ্যানে 
থাঁকি__কাঁমিনীর সহিত উদ্যানে বিহার করি।' 
লজ্জা, মানাঁপমান জ্ঞান না থাকিলে নীযৃবুদ্ধি 
হইতে হয় এরং উচ্চ আশা, মৎপথে মন থাকে 
না) মৎপথে মন না থাকিলে কুপথগ্ামী হইতে 
(১০) 


১১৩ নলিশীকান্ত! 


হয়, কুপথণ্ামী হইলে অপমাঁন সহিতে হয়। 
আমি বুটান রাজতনয়ার নহচরীর প্রেমে পড়িয়া 
বুটানে কিয়ৎকল রসাবেশে তাঁহার মঙ্গে বিহার 
করিলে তদ্ার্তা কালক্রমে বুটান রাজের কর্ণ-. 
গোঁচ্ীহইল, তিনি আমার লাম্পট্য দুরীকরণ 
জন্য আমাকে উপর্দশ দিতে কতিপয় জ্ঞান 
ব্যক্তিকে আমার নিকটে পাঠাইলেন, কিন 
প্রেম “চাঁগূলে” উপদেশে কি করে, স্ুতরা 
আমার মন, তাঁহাদিগের উপদেশ-পে 
চলিল না। 

অনন্তর বুটানরাঁজ আমার নিকটে এক দি 
আঁমিয়। কহিলেন, বম ! আমার নিয়ত ইচ্ছা, 
তোঁমাদিগকে সর্বদাই সাক্ষাতে রাখিয়া প্রণটে 
মনোঁলানে বাস করিশকিন্ত তুমি রাজতনয়, দীর্ঘ 
কাল প্রবান বাদী হওয়া জ্ঞাতি, বন্ধুর মত নয়, 
রাজকার্ষ্য পর্যযালোচনাকরা__রাঁজনীতি অনুশী- 
লন করাঃ তোমার সাধনীয় হইয়াছে। বৎস! 
তুমি অজ্ঞানী নওঃ অতএব আমি তোমীকে কি 
বুঝইব, যাঁহা কর্তৃব্য কর। 

বুটানরাজ এবন্প্রকাঁর কহিলে আমি অতিশয় 
লজ্জিত হইলাম, তৎ রাঁজ্যে দীর্ঘকাল বাম কর 
অবিখেয় স্থির করিলাম__আমাফে তৎকালে 
প্রেমে জলাঞ্জলি দিতে হইল-_আমি অগ্রী; 


নলিনীকান্ত। ১১১ 


ভান্তরে বুটান রাজ্য পরিবর্জন করিলাম__স্বদেশে 
আমিলাম। কিন্তু স্বদেশে আমিয়া আমার মন 
উচাটনে কেমন দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রেম বিরষ্ে 
দিন দিন মনি হইতে লাগিলাম। মন প্রবাম পথে 
ধাবমান হইল এবং আম্মি্টঘমোদেশে দেশে 
দেশে ভ্রমণ-তৎপর হইয়া কীমখ্যায় উত্তীর্ঘ হই- 
লাম। হিন্দু জাতি বিশেষের এই মংস্কার আছে, 
কামখ্যা অপুর্ব রমণীনিকরের 'দ্বারায় পুরিতা। 
এ রমণীরা মায়া বিদ্যায় স্ুনিপুণা অবহেলে হাব 
ভাবে পুরুষের মন হরণ করে। তাহারা অতি- 
রেক কামন্বতন্ত্রী। বিশেষতঃ কামখ্যায় পুরু- 
ষের সংখ্যা স্বল্প হইবাঁতে বিদেশী তদ্দেশে 
গমন করিলেই তাঁহারা তাহাকে মায়াবদ্ধ করিয়া 
রাখে এবং সাহার সঙ্গে প্রেমুলাপে বাঁধ করে, 
কিন্তু তাহাঁকে আর দেশে আমিতে দেয় না। 
কাঁমখ্যায় কামৰপার এক যোনিযন্ত্র আছে, স্ত্রী 
যেমন অময়ে সময়ে রজন্বলা হয় কামখ্য।দেবী 
তদ্রুপ হইয়া থাকেন, লোক ওমুখাৎ আমি 
ইত্যাদি প্রকার আশ্চর্য বিবরণ শুনিয়া কাম- 
খ্যায় তদন্বেষণ জন্য গ্রিয়াঁছিলাম। তথায় 
গিয়া আমি প্রথমে কাঁনৰপার আঁকার দর্শন 
করিলাম, দেখিলাম? তিনি যথার্থ যৌনিবৎ এবং 
তিনি সময়ে মময়ে যথীর্ঘ খতুমতী হয়েন। পর্ব- 


৪ 


১১২ নলিনীকান্ত। 
তের নির্বর, দীতাকুণ্ঃ প্রভৃতি যেমন পৃথিবী! 
মধ্যে আশ্চর্য্য বস্তু, কামৰপাও তক্্রগ বলিতে - 
হইবে। যাহা হউক, আমি তথায় কিয়্ৎকাঁল : 
অবস্থান করিয়া মহাঁনন্দে ছিলাম, তথাঁকাঁর - 
কামিনীগণ লাঁবগ্যবতী বটে, অধি- ও 
কাংশে ব্যভিচারিণাঁও বটে | দিন-কতিপয় 
তথায় থাকিলে এক ললন পরিচর্য্যাঁকারিণীৰপে 
আমার নিকটে রহিল। এ ললন! দৈন্যা ছিল; 
কিন্তু তাহাঁর পের কথাকি কহিব--পলকে মন 
হরণ করে-_-আমি সেই নবীনার প্রেমে পড়িলাম 
_মংসার মায়া ভুলিলাম-_ধর্ম কর্মে জলাঞ্জলি ; 
দিলাম__তাহার সঙ্গে রমরঙ্ষে দীর্ঘকাল রহি- 
লাম। কামখ্যা ষে কালে ব্যভিচারিণীরাজিভে 

পুরিতা তখন এক হতে প্রেমীশা “মেটে না. 
প্রেম-ব্রতও উজ্জীপন হয় না সুতরাং আরো! 

দুই একটা রঙ্গিণী “জুটিল।” তা"রাই আমার 

সর্বস্ব এই মনে করি--প্রেমালাপে কাল হরি। 

রক্ষিণীরা কেবলমাত্র রঙ্গিণী নয়, বললে প্রত্যর 
যাঁগবে নাঃ তাহারা আমার এমন শুঞীষা করিতে. 
লাগিল যেঃ ৰপ+ দুরে থাকুক তাহাদিগের মেই 
শ্তশীষা দেখিয়াই আমার মন ভুলিল,। বুঝ ভাই 
মর্স বুঝ, নবীন যৌবনে অধিকারী হইয়া রম্যা 
রমণীকে দেখিলে কোন্‌ সাধু না মোহিত হন্‌? 


নলিশীগান্ত! ৯১৩ 


তাঁ”তে আবার মে রমণী সহাস্ত-বিস্বোষ্ে বাঁক্যা- 
লাপ- শুর্জষাঃ করিলে কে না তাঁহার প্রেষে 
অনুরক্ত হয়-_স্থৃতরাং আমার পুর্বোক্ত ভাব 
গুশ্রুযাকারিণী; পরিচর্য্যাকারিণীদিগের হইতে 
উদ্ভব হইলঃ শেফ কালে এন হল? যে দেশে 
আঁম! ভাঁর হ'ল, কিন্তু 1র হ'ক্‌” জন্ম 
ভুমি-_জনক জননী, পৌরজনের প্রতি কার 
টান” নাই ? আর মনুষ্যের চিরকাল এক ৰূপ 
অবস্থা প্রিয় নয়, প্রেম বটে, কিন্ত প্রেমে কে চির- 
কাল শরীর «ঢাঁলে” বল, অতএব আমি দীর্ঘ- 
কাঁল প্রেম ভোঁগে কেমন বিরক্ত হইলাম, প্রেম 
নচরাচর বস্তুর মধ্যে গণিলাম--প্রেমকে আর 
অলৌকিক, অপৰূপ-ৰূপে জ্ঞান করিলাম না। 
কিন্তু কামিনীর ছাঁগ্ডবে কেন, তাহাদিগের 
যত্ন বাড়িল» কেহ “পা টেপে? কেহ গ্রা টেপে, 
কেহ মাথা টেপে, কেহ গায়ে হাঁতবুলায়, দেখিয়া 
«অবাঁক্‌” হলাম” তাহাদিগের ভাব্টা বুবি- 
লাম--আঁমারও দশাও বুঝিলাম-_-« ছেড়ে দে 
মা কেঁদে বীচি” “দম সম” দিয়া কত “ পাকে 
প্রকারে” কাঁমখ্যায় একটা নমস্কার করিয়া তথ! 
হইতে প্রস্থান করিলাম। দেশে আসিলাম*- 
কিছু দিন 'খাকি_-পিতা। বিভ্রাট গ্ণিলেন-__ 
আর ছাড়েন না--আমি যেন কোথাঁয়ও না যাই- 
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তে পারি এপ উপাঁয় করিলেন_কিন্তু উপা; 

করিলে কি হবে আমার মন কেমন ভ্রমণে ও প্র 
বাঁস বামে রত নিতান্ত ইচ্ছ৷ হইল প্রবাসে যাই 
ইতিমধ্যে একদা পিতা আমাকে সঙ্গে করিয় 
মৃগয়া করিতে এক্র্রপীনে গেলেন। পিত 
ৃগয়া৷ করিতেছেন, আমিও মৃণয়া 'করিতেছি, 
এমত সময়ে আমি এক স্থানে গিয়া দেখি, বিপী- 
নে মানবের গমনাঁগমনের দ্বারায় এক পথ' রহি- 
য়াছেঃ আমি মেই পথ অবলম্বন করিয়া কিয় 
যাঁই, যাইতে যাইতে দেখি, বিপীন ক্রমে রে 
পরিক্ষীণ, নিবীড় বৃক্ষা্কীর্ণ নয়_ আরো গিয় 
বোধ হইল, নিকটে এক গ্রাম আছে, আমি 
মেই গ্রামে উত্তীর্ণ হইলাম। পিতা আমাকে 
অবশ্ঠ অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং আমার তত্ত 
না পাইয়া অবশ্ঠ মন সন্তাঁপে বাঁটী ণিয়াছিলেন 
সে যাঁহা হউক, আঁমি মে দিবস মে গ্রামে থাবি- 
য়া পরদিবম অন্য গ্রামে গেলাম, এই পে কত 
গ্রাম--কত রাজ্য, ভ্রমণ করে, অবশেষে কুরক্জি- 
ণীর মায়াময় নিকুঞ্জে আনিলাঁম। কাঁ্য সাধন 
যোগ্য হ'লেই লোক অপরের প্রিয় হয়, আমি 
তখন কুরঙ্জিণীর রম লীলা সাধনোপযোগ্য 
ছিলাম, সুতরাং কুরক্জিণীর প্রিয়পাত্র প্রেম- 
ভীজন হইয়। রমরক্ষে তাহার সঙ্গে কত দিন 
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দ্বিতীয় রাঁমবিহাঁর করি__কুরঙ্গিণী আমাকে বড় 
ভালবামেন- আমুঁর রমিক রঞ্জন” প্রাণনাঁথ, 
বলেন-__আমার আহার ন| হইলে “জল গ্রহণ” 
করেননা। কতই মজা করি-__কুরঙ্গিণীর সঙ্গে 
কৌতুকে, প্রেমালাঁপে, কু) এমন দময়ে কি 
চিন্তা উপস্থিত হ'ল, ভগফীন যেন দিব্য জ্ঞাঁন 
দিলেন। তখন আমার পুর্বর ভাঁব “ঘুরে” গেল, 
জানিলাম ধন? মাঁন, পরিজন, বিসর্জন দিয়া 
এক দামান্য ভ্রষ্ট৷ কামিনীর কপট প্রণয়ে নিব 
থাকা উচিত নয়-_এক বিষয় দেখিয়া আরো মন 
“চট্টল” দেখি না কুরক্ষিণীর আর একটা নকল 
অর্থাঙ্গ জুটিয়াছে, কুরঙ্গিণী তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র 
গৃহে গুপ্ত ভাঁবে রাখিয়াছেন, অধিক রাত্রে 
আমার পা্খহইতে উঠিয়া গিয়া তাহার সঙ্গে 
প্রেম কেলী হয়। কিছু দিন গত হয়, আমি 
আর দেখানে থাকিব না, বাঁটা যাইব কুরঙ্গিণীকে 
বলি-__কুরক্ষিণী তাহাঁতে সম্মতা হন না, আমাক 
তাহার অন্নদাম মত হইয়া থাকিতে বহুবিধ 
আকিঞ্চন করেন--আঁমি তাহ! শুনি না এবং যত 
দিন বাড়ে তত অগ্রা করি। শান্ত কথায় 
জগদীশ্বরীর অনুমতি না পাইয়া, ক্রমে “সণ্ডমেগঃ 
উঠিলাম, রাগ স্বরণ কি হয়, রাগেতে তাহা 
কে “যা ইচ্ছ। তাই” বলিলাম । তাঁহীতে তিনি 
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ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া আমার নিগ্রহ করি- 
তে উদ্যত হইলেন, পুরাতন গুড়ে কি আর 
রম থাকে, আমার মঙ্গে তাহার বহুদিনের প্রেমা- 
লাগ কিন্তু প্রেম পুরাতন হালে আর ভাল 
লাগে না, বিশেষ, মুঞ্রন প্রেমের মানুষ ভু'টলে 
তা'চটেই! কুরঙ্গিণী তিখন নুতন প্রেমের মানুষ 
পাইয়াছেন, আর কি আমায় চায়! প্রেম চণ্টল, 
মন চটল-_আঁমি কুরঙ্গিণীর অধীন, কুরঙ্গিণী 
আমার আধীন। নয়, তা'র তখন একাদশ বৃহ- 
স্গপতি, অতএব মে আমাঁকে বিশেষ দণ্ড দিল, 
অবশেষে শৈলী কারাগারে রাখিল। আমি 

ত কাল কত যন্ত্রণা মহিঃ মর্ম বেখায় অস্থি চর্ম 
্ হয়-_কুরক্ষিণীর কত নট উপস্থিত হয়-_ 

ত নট যমালয় যায়-_অবশেষে তোমাতে 
ঠেক্জ- ভুমি কুরঙ্গিণীকে ফাঁকি দিয়া মাধব 
প্রকাশে আমাকে উদ্ধার কর। এই আমার 
প্রেমের ইতিহাম। 
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নলিনীকান্ত ও রসিক রগুন হিমালয় পর্দত পথ 
উপক্রমন করিয়] কাশ্মীর রাজ্যে উপস্থিত 
হন-সরোবর তটে 'তিনটী রাজ 
মহচরীর সঙ্গে সাক্ষাঁৎ-মন্ত্রীর 
আলয়ে গমনঞ্্রীজর 
সহিত সাক্ষাৎ। 
নলিনীকান্ত ও রমিক রঞ্জন পুর্ব্ব উল্লেখিত- 
ৰূপ বাঁক্যালাঁপ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব- 
তের এক ভাগে উত্তীর্ণ হইয়! দেখিলেনঃ অদুরে 
এক অপুর্ব, বৃহৎ রাজ্য রহিয়াছে, হিমালয়ে 
তথায় গমনের এক বর্ম আছে। ইহা প্রতীত 
হইলে তাহারা শৈল হইতে আস্তে আস্তে নামিয়! 
তদভিমুখে চলিলেন।_-এ রাজ্যে উত্তীর্ণ হই- 
লেন, কিন্তু উহ! কোন্ রাজ্য তাহারা জানেন না" 
ফলতঃ নলিনীকীন্তের পক্ষে এ রাঁজ্য অভিনব 
রাজ্য নয়, উহার মহিত তাহার বহ্ুকাঁল পরিচয় 
আছে, কিন্ত আতপ তাপে তাপিত ও পথ 
শ্রান্তে শ্রান্ত হইবাঁতে তাহার ভ্রম জন্িয়াছিল। 
এই মময়ে বেলা অপরাহ্ণ-প্রীয়-_তীক্ষু মরীচিমা- 
লীর.কীরণ ক্রমে ত্রমে নিস্তেজ হইতেছে। রাজ- 
তনয়ের! পথুশ্রমে গতক্রম হইয়া শান্তি শাস্তি 
জন্য নির্মাল স্সিগ্ধ বারিপুর্ণ এক মরোবর কুলে 
ন্ুখোঁপবেমন পূর্ধক এ রাজ্য কোন্‌ রা্গ্য জা- 
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নিতে ইচ্ছুক হইলেন, ইত্যবরে কক্ষে কলশ- 
ধারিণী তদ্দেশের রাঁজ্ৰীর তিনটা মহচরী কিয়ৎ 
অন্থরে দণ্ডীয়মাঁনা হইয়! পরস্পরে কথোপকথন 
করিতে লাগিল ;--- 
. প্রথম সহচরী। ৬ দেখ: দেখ দেখ, এটা 
ঠিক মহারাজের পুভ্র।” 

দ্বিতীয় সহচরী। «দুর লো! তা" হ'লে 
এমন দশা হবেনা না ত।ও তো বটেঃ কেমন 
আমার ভোঁল! মম তিনি যে নিউদ্দেশী, তাতে 
এমন দশ। হ'বাঁর আশ্তর্যযকি? আহা! তা'ই 
যেন হয়, বৌরাণী ঠাকুরাণী তো গাগলিনী প্রায়, 
হরি তী"র ভাগ্যেকি এই ছিল!” 

তৃতীয় মহচরী। «মত্য বোন! মেই মুখ, 
মেই নাক” মেই চক্ষু, ঠিক যেন তিনিই-__-অবাঁক্‌! 
কিছুই তফাৎ” মাই মাইরি জে 
তিনিই লো!_যদি বল এমন দশ] কেন, ভা? 
আমি ধরি না--এমন দশ] না হলে মোণার 
মংনাঁর ছাণ্ড়বেন কেন? তাল, ভাল, ভাল, 
ভাই ষেন হ'ক্ববৌরাঁণী মার কি এমন ভাগ্য 
হবে! আহা! অভাখিণীর মোৌনার অঙ্গ কালি 
হ'ল!ঃ 

প্রথম সহচরী। “তা”ই বলি ও মানুষটা কে, 
কত চিন্তার পর জাগন্লাম তিনিই হবেন_ 
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হউন আর নাই হউন, “নিদেন+ তার মতন 
আকারটও তো বটে__কামিনি ! কি বলিদ্‌?” 
দ্বিতীয় মহচরী। “আমিবেদব'্লতে পারি, 

তিনিই_-অগো! তিনিই বটেন! ভাল, ভাল, 
£ পাকে প্রকারে” জানাই যাক না? 

তৃতীয় হচরী। «ন্নুরেশের অনুমান ঠিক্‌ 
দিদি! ও বোন কি আঁশ্পর্য্য কিছুই “তফাৎ” 
নাই! হউক আর নাঁই হউক, পরিচয় নিলে তো 
মত্য, মিথ্যাঃ টের পাওয়া যাঁয় কিন্ত আমর 
কেমন ক'রে পরিচয় লই। স্থরেশ! কিকরা 
যায় বল্‌ দেখি?” 

প্রথম মহুচরী। “যদি ভাঁই আমার কথা 
শুনিম্ঠতা” হ'লে আকি ঠিক. ঝলতে পারি ইনি 
আমাদের রাজপুত্র, বিলম্বে কায নাই, চল, 
ন্ত্রী মহাঁশয়কে বলি গিয়াঃ “দেরী” করলে 
হ'বে না, জানি কি ছূর্ভাগ্য ক্রমে যদ্দি পলান। 
কেমন উন্মাদিনি! মন্দ বলি'ছি?” 

তৃতীয় মহচরী! “না ভাই বেম পরামর্শ 
ব'লছিম্‌, চল্‌ ভাই, মন্ত্রীকে বলি গিয়া ” 
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চল যাঁই রণঙ্জ বাঁটাতে আমরা সবে সখী মিলে ! 
জল তুলে তাই আয় না তোর প্রেমালাপে যাই গোঁচ.ল! 
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রাজপুজ এসেছেন হেথা) 
মরি! কি সুখের কথা, 
বলি গিয়৷ মন্ত্রী যথা, - 

এ সমাচার কুতৃহলে। 

রাঁজ মহচরীরা তদনন্তর মরোবর হইতে জলা- 
নয়ন পুরংসর রাঁজবাঁটাতে গমন করিল এবং 
মন্ত্রীকে তাঁব বিবরণ জ্ঞাত করিল। মন্ত্রী জন 
কতিপয় রাঁজ মভামদ সঙ্গে করিয়া মরোবর 
তটে আমিলেন।-_নলিনীকান্তের দৃষ্টি তদতি- 
মুখে পড়িল--তাহাতে নলিনীকান্ত তাঁহাকে 
পরিচিত জ্ঞান করিলেন, কিন্ত তিনি কে, অথবা, 
ভাহাঁকে কোথায় দেখিয়াছেন, নলিশীকান্ত 
কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন না। অনেক, 
চিন্তার পর তাহার ভ্রম দুর হইল, তিনি জানিতে 
পীরিলেন, এ পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার পিতাঁর 
মন্ত্রী। ফলে ক্রমে তীহাঁর ভ্রম একেবারে 
তিরোহিত হইলে তাহার নয়নাগ্রে কাশ্মীর 
রাঁজ্য বিরাঁজ করিতে লাগিল। তখন তিনি 
আহ্বাদে ক্ষিগ-প্রায় হইয়া এবং মন্ত্রীর নিক- 
টে গ্মনোদ্যত হইলেন মন্ত্রী তাঁহার অন্ত- 
ভব বুঝিয়। বিলম্ব ব্যতীত তাঁহার নমীপে গিয়া 
তাঁহাকে যথোঁচিত অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ে 
সাঁতিশয় কুতূহলাক্রান্ত হইলেন, নাঁনা বাক্যা- 
লাপের উদ্যোগ হইল, কিন্ত মন্ত্রী নলিনীকা স্তকে 
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বাকযালাপ হইতে ক্ষান্ত করিয়া তাহাকে এবং 
রণিক রঞীনকে স্ব নিলয়ে লইয়া গেলেন। 

মন্ত্রী, রাঁজপুভ্র ও রসিক রঞ্জীনকে বাঁটাতে 
লইয়া গিয়! তাহাঁদিগের কুৎমিত বেশ মোচন 
করিয়া অপুর্ব্ব বেশ পরাইলেন, অনন্তর আহা 
রীয় নকল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাঁজপুক্রেরা 
আঁহাঁর করিলে তিনি তাঁহাঁদিগের নিউদ্েশের 
রৃত্বান্ত জিজ্ঞানা করিলেন__রাজপুত্রের! সং- 
ক্ষেপে তাহ! বর্থন করিলেন ।-:এমন সময়ে রজ- 
নী মলিন বেশে আগতা হইল- মন্ত্রী সে দিবস 
রাঁজতনয়দ্িগকে রাজালয়ে লইয়। গেলেন না। 

পরে পর দিন প্রত্যুষে তিনি রাজার নিকটে 
শুভ মংবাদ দিলেন, নলিনীকান্ত সুস্থ শরীরে 
রাজ্যে আমিয়াছেন। লোকের স্বৃত স্ত্রী পুত্র 
পুনজর্শবিত হইলে দে যেমন সন্তোষ-বিহ্বল হয় 
রাজ। অন্থুবপ হইলেন+_একেবারে হর্ষে অব- 
মন্ন হই;লন, তাঁহার বুক্‌ ধুক খুক করিতে লা- 
শিল, তাহ 1 অন্তর্ভাব কি, বোঝা ভাঁর-- শোক, 
কি হর্ষ অন্নুভব করা ছুষকর। যাহা হউক, তিনি 
পুত্রের গ্ভাগমন বার্তা শ্রবণে গুলোকে মোহিত 
হইলেন এবং চতুরাঙ্জিণী দৈন্য স্ুমজ্জিত করিয়া 
বাদ্য কোলাহলে প্রিয় তনয়কে গ্রহণ কাঁরতে 
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অগ্রসর হইলেন। মন্ত্রী অগ্রবর্তি হইয়া» নলিনী- 
কান্তকে লক্ষে করিয়! তাঁহাকে রাজ মদনে উপ- 
স্বিত করিলেন। নললিনীকান্ত পিতৃ সন্ধর্শনে 
আহ্বাদে গদ্গাদ চিত্ত হইয়! রাজাকে গ্রণিপাতি 
করিলেন। রাজা পুত্র বিরহে মন্তাপিত ছিলেন, 
তাহাকে পাইয়া, আনন্দে মগ্ন হইয়! সন্েহে 
আলিঙ্গণ করিলেন। আনন্দের ীম! নাই, 
উভয়ে এবপ উল্লাধিত হইলেন যে ক্ষণকাল 
কাহারও মুখ হইতে বাক্য প্রকাশ পাইল না, 
অনেক ক্ষণের পর তাহারা পরস্পরে পরস্পরের 
কুশল বার্তা জিজ্ঞানা দ্বার! গ্রীত হইলেন। 
অনন্তর মকলে রাজবাঁটাীতে গেলেন। রাঁজপুরে 
আনন্দ কল্লোল হইল--নকলের নিরানন্দ দুরে 
গেল_-মকলের আস্তে হাঁস্ব--নকলের মুখে 
আননানুচক বাক্য। পরে রাজা পুত্রকে সঙ্গে 
করিয়। অন্তঃপুরে গেলেন | অন্তঃপুরস্থিতা 
অঙ্গনাগণ নলিনীকান্তের আঁগমন মংবাঁদ শুনিয়া 
কৃতুহলে একেবারে উন্মাদিনী হইয়া ছিলেন। 
নলিনীকান্ত পিতার মহিত অন্তঃপুরে গেলে, 
যিনি ষে ভাঁবে ছিলেন, তিনি মেই ভাবে__সেই 
বস্ত্াভরণে, তীহাকে ত্বরায় দেখিতে আমিলেন। 
সকলেই যেন আত্ম-বিস্মৃতা, কাহারও যেন «ল- 
জ্জা স্মরণ” নাই ।-_-নলিনীকান্ত জননীকে 
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বিনমে প্রণাম করিলেন এবং চির বিরহিণী 
প্রেয়বীকে মৃছু স্বরে মস্তামিলেন। আত্মীয়বর্ 
ওপৌরের! সকলে একত্রিত হইয়া নলিনীকাঁন্তের 
প্রতি সন্সেহে অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন_মকলের আঁনন্দাশ্রু পড়িতে লাঁগি- 
ল, যেন পাঁধাণের মূর্তি তাহ।র! এপ স্থির ভাবে 
রহিলেন । অনেক ক্ষণের পরে সুখ, ছুহখ- 
সুচক বাক্যালাপ হইতে লাগিল। এই উপস্থিত 
ঘটন! দেখিয়া কাঁরুণিক ভাবের আবির্ভাব হয়ঃ 
উপস্থিত রঙ্গ ভূমি যেন করুণাঁময়। আহা! মেই 
বিমল ৰূপ-প্রতিভায় নজ্জিতা সর্ববাঙ্গ সুন্দরী কা- 
মিনীগণের করুণাঁভাবে তাঁহারা আরো মাঁধূর্য্- 
বতী হইয়াছেন-_অশ্রনয়না হইবাঁতে তীাহাদি- 
গের ৰপ যেন আরো! উত্বল দেখাঁইতেছে! কি 
শোঁভা!_-কিমনোহর দৃশ্য! পৃথিবীর যেন সহত্র 
সহত্ত সুখ, সহস্র সহজ আনন্দ বিরাজমানা ! 

সে যাহা হউক, নলিনীকান্ত একে একে 
সকল গুরুজনকে প্রণাম করিয়া-_-তীহাদিশকে 
যথা বিহিত মস্তাঁষিয়াঃ পিতার সঙ্গে রাজ মভায় 
আঁদিলেন। রাঁজ নিকেতন হর্ষে পরিপূর্ণ, 
যেন মহা মাঙ্গলিক ঘটনা ঘটিয়াঁছে-_যেন কো 
মহোঁৎমব 'উপস্থিত-_বদান্য চক্দ্রভীম রাঁজার 
কৌঁষাগার এখন মুক্ত হইয়াছে-রাঁজা প্রিত 
চিত্তে অনর্গল,দান করিতেছেন। 


১২৪ নলিনীকান্ত! 

কিয়ৎ কাল এই ৰূপে স্ুখেতে যাঁয়- নলি-: 
নীকান্তের নিউদ্দেশ বিবরণ সকলে ক্রমে ত্রমে : 
অবগত হন। নলিনীকান্ত যে দিবসে রাঁজবাটাতে - 
আনেন রদিক রঞ্ধীন মে দিবস মন্ত্রীর আঁলয়ে 
ছিলেন, রাজার সহিত সে দিবম মাক্ষাঁৎ অবি- 
ধেয় জ্ঞানে তিনি রাঁজবাটাতে যাঁন নাই। পর. 
দিন নলিনীকাস্ত তাঁহাকে রাজ গোঁচর করিয়া 
তাহার নিকটে হৃদয় বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন-_ 
রাজা পরম প্রিত হইয়া! তাঁহার কুশল জিজ্ঞাস! 
করিয়া তাহাঁকে রাঁজবাটীতে কিয়ৎ দিন রাখিতে 
যত্ব করেন-__রসিক রঞ্জন কাশ্মীর রাঁজাঁলয়ে 
কিয়ৎকাল থাকেন। | 





একাদশ অধ্যায়। 
নুশীলা-_ রাঁজবাটীতে স্বত্য গীত-_রসিক 
রঞন স্বদেশে গমন করেন। 

এক্ষণে আমরা নলিনীকান্তের প্রণয়িণী সুশী- 

লাঁর কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখি । . 
নলিনীকান্ত যে দিবস রাঁজবাটাভে আঁমেন, 
মেদ্রিবল রজনীতে তীহার শয়নাগারে প্রণয় 
স্বন্ধীয় এক কাঁরুণীক ঘটনা ঘ্যট। তিনি 
শয়নাগাঁরে উপস্থিত হইয়া খষ্টার উপর এক 
অপৰূপ ভাবাপন্ন পদার্থ দেখেন। গৃহে প্র- 
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বেশ করিবামাত্র এক বিষধা+ অশ্রপূর্ণা রমণী 
তাহার নেত্রাধিনী হন | বিষধা হইয়াও এ 
রমণী সুবেশা এবং অঙ্গাভরণে বিভুষিতা, 
তদ্বারায় প্রতীয়মান হয় তাহার অন্তরে কেবল 
পরিতাঁপৌঁপাখ্যান বিরাজ করিতেছে না হর্ষও 
আছে। ত্থুদ্ধ গপরিতাঁপিনী হইলে তাহার বেশ 
একপ হইত না, অবশ্ট মলিন হইত, যৎ কালে 
চর্য আছে, তখন তাহার এক চিহ্ন অবশ্য থাকিবে, 
অতএব বমন-নুচারু ও অঙ্গাভরণ ভাহার চিই। 
এ কামিনী পুর্ণ-যৌবনা, কিন্তু ছুঃখেতে কৃষার্গী, 
তথাপি পের ছট। একপ মনোঁহারিণী, যে 
তাঁহা অনায়ানে মন হরণ করে। নিশিথিনী 
মল মেঘপুষ্রে লিনা হইলে--মেঘ হইতে 
নারি ধারা পতিত হইলে-_ভৎ্কাঁলে সুধাংশু 
বিমল বপ-গ্রতিভায় গুকাশিলে তিনি যেমন 
ম্য হয়েন_-নজল জলদ যেমন তাঁহার দুঃখের 
চিহ্ন হয়-__রূশ্ি হর্ধের চিই হয়, এ লনা অশ্র- 
ময়না হইয়া, অন্তরে বিশেষ ভাবোদয় জন্য মধ্যে 
[ধ্যে হাস্য করাতে, ভিনিও তদ্রপ রস্যা হইয়া 
ছিলেন। নলিশীবান্ত গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার 
“ভূক্ষেপও” হইল না, তিনি যেন আপন আন্ত" 
বক ভাবেই বিহ্বলা--অন্যত্রে যেন মনো- 
যাগ নাহ । 


১২৬ নলিনীকান্ত। 


এ রমণীর নাঁম স্ুশীলা, স্বভাঁবতঃ তিনি | ॥ 
শীলাঁও বটেন, কিন্ত তিনি ঢুঃখ-বিহ্বল!) ফলে তি. 
নি প্রেম-বিহ্ৰলা হইয়া ছুঃখ-বিহ্বল] হইয়াঁছেন। 
নলিনীকান্ত গৃহে প্রবেশ করিয়! মহর্ষ-বিষাঁদিনী 
স্থশীলাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়! দীঁড়াইলেন--এক 
দুষ্ট তাহার ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন 
_তীহাঁর চরণ আর চলে না-তিনি যেন কত 
দৌষাঁপন্ন বশতঃ মভীত। চরণের ইচ্ছা! চলে, 
কিন্ত মন তাঁহাকে নিবারণ করে। অনেক ক্ষণের 
পর তিনি সুশীলার নয়ন গোচাঁর হইলেন- মা- 
ধ্যা রমণীর আর কি মে ভাব থাকে? তিনি অ- 
মনি মহর্ষে, অশ্রু নয়নে তাঁহাকে অভ্যথনা করি, 
তে উঠিলেন।__তীহাকে প্রণাঁম করিলেন-_ 
প্রণাম করিয়াই তাঁহার গলে কোঁগল হস্ত মংল? 
করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গণ করিলেন। 

উভয়ের বদন মলিন-_নয়নে অশ্রু ধারা, 
কিন্ত অন্তরে কি পর্য্যন্ত স্বাচ্ছন্দ বলিতে পারি 
না। আহা! সেই আলুলায়্িত-কেশা, মজল 
লোচমা, ললন। প্রবান মমাগত কান্তের গলদেশ 
জড়িয়া আলিঙ্গণ করাতে কি বিচিত্র শোভা 
প্রকাশিল ! 

গতি-পরায়ণা প্রণয়িণীর এ ৰূপ ভাঁব দেখিয়া 
নলিনীকান্ত করুণার্র হইলেন এবং সস্সেহে 


নলিনীকান্ত। ১২৭ 


ু্বনািঙ্ষণ করিলেন__তাঁহার নয়নাশ্রু মোচন 
করিলেন। অতংপর স্থুশীল। করুণা-বিমোহিত 
বচনে কহিলেন )-- 

“নাথ! অভাগিণীকে নিরাশ্রিণী করিয়া এত 
দিন কোথায় ছিলে? প্রিয়! তোমার বিরহে 
আমি নিরন্তর অগ্রর্জলে ভীসিতাম-_হা হুতাষে 
গ্রীণ দগ্ধ হইয়াছিল--জণৎ শুনাময় দেখিতাঁম 
-_-দ্রগতে কিছুই সুখ নাই অনুভব করিতাঁম। 
দিবমে আঁত্মীর় জনের সহিত বাঁক্যালাঁপ করিয়। 
ষদ্দিও যৎকিঞ্চিৎ ছুঙ্খ মোচন হইতঃ রাত্রেসে 
দিগুণ বাঁড়িত। গ্রাঁণ কান্ত! মর্ম ব্যথার কথ। 
আর কি কব, যে যাতনায় যাঁমিনী যাঁপন করিতাম 
তাহাঁর স্পষ্ট চিন্ন শরীরে বর্তমান আাঁছে। লতা 
যেমন তরুর আশ্রয় ভিন্ন স্বচ্ছন্দে থাঁকে না_পু 
সটাঙ্ষিণী হয় না, অনাথার গতিও তেমন। 
প্রাণ! তুমিই কি সুখে ছিলে আমার তো 
কৌন মতে বিশ্বীম হয় না» আমার না হউক এই 
বৃদ্ধ পিতা মাতা--এই অতুল এন্বধ্-_গৃহ বা- 
মের বিপুল সুখ মস্তোগ না করিয়া (শুনিলাম) 
মলিন বেশে অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়া! কি তো- 
মার আহ্কাদ হইয়াছিল? আহা! যিনি বিমল 
শখ্যায় শধন করেন_-কত উপাদেয় আহার 
করেন-রথে গমন করেন--প্রিয়তমার পবিত্র 


১২৮ নলিনীকান্ত। 


আলিঙ্কণে বঞ্চেন, তিনি প্রবাসী হইয়। পথ্থ ভ্রমণ 
করিয়া--ধরামনে শুইয়া কত কষ্টই পাঁইয়াছেন! 
না জাঁনি তোমার কত ক্লেশি হইত--পথশ্রনে 
কত ব্য! পাঁইতভে--এ কেমিল চরণ চলনে কত 
যাতনা পাইয়াছে_ আহা! যখন তুমি মিয়- 
মানা হইতে তখন তৌমাক্ঈী কে মিষ্ট মন্তাষণে 
শান্ত করিত! কিন্ত নাথ! মামান্য, অপবিভ্রঃ 
প্রেমে পড়িয়া তুমি এত যন্ত্রণা মহিয়াঁছিলে এ 
চির স্মরণীয় থাকবে এবং এই আমার প্রধান 
মর্ম ব্যথা। তুমি যা' কর তাতে আমি বাঁধা 
দ্রিতে পারি না, কেন না আনি তোঁমাঁর অধীনা। 
কিন্ত এ মনে জানিও কু দিকে গেলেই মন 
ঘণ্ট্বে | 

এই অকপট, মন্সেহ বচন শুনিয়া নলিনীকান্ত 
আঁত্স দৌধ স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া প্রেয়মীর 
করে ধরিয়া বিন্মু স্বরে কহিলেন) 
 পপ্রিয়ে! এমন নাধ্যা স্ত্রী তোমাকে ফেলিয়া 
যখন আমি গিয়াছি তখন পদে পদে যন্ত্রণা 
ঘটিবে মন্দেহ কি? আমার পদে পদে দোঁষও 
হইয়াছে, নে জন্য আমি অত্যন্ত খু আছি। 
'আমার অনুরোধে তুমি এ অকল বিস্মরণ কর। 
আমি তোমার যোগ্য গতি নই, তুঁমি আঁমার 
আরাধ্যা রমণী বট] . , 


.নলিনীকা্ত। ১২৯ 


£ মেকি নাথ! এমন কথা কহিও না, আমার 
কিগুণআছে। তৃমি আমার নয়নে মেই মহা 
গুরু, আমার কাঁছে তোমার কি অপরাধ আছে, 
তোমাঁর দোঁষ থাঁকিলেও কি তুমি আমার কাছে 
নি্দঁধী, আমার নয়নে তৃমি দেই পবিত্র ধ্যেয় 
বস্তু 18? 

প্রিয়ে ! তুমি সাঁধ্যাস্ত্ী, তোমার বচন কখনও 
অন্যায় ও অযোগ্য নয়? তাহা! শুনিয়। আমার 
অন্থদ্ণহ শীতল হয়। আমার কত অধর্মা ছিল, 
যে তোমাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে গিয়া ছিলাম, 
তাহা অমনোযোঁগ কর। প্রেয়মি! আমার 
দৌঁষ অগ্রাহ কর | 

ইত্যাদি ৰপ কথোপথনে তাঁহারা আমোদ 
প্রমোদে যাঁমিনী যাঁপন করিতে লাগিলেন। 

নলিনীকান্ত পর দিন রাজ মভাঁতে উপস্থিত 
হইলেন। এ সময়ে রসিক রগীন রাজার সঙ্গে 
বাঁক্যালাগ ঝুরিতে ছিলেন-_ব্রাজ। পুত্রকে ন- 
স্েহে নিজ পার্শেবমাঁইয়া রাঁজ্যের নানা সম্বাদ 
শ্রবণে কুতুহলাক্রান্ত হইতে লাগিলেন এবং 
পারিষদ্‌ মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, « নলিনী- 
কান্ধের শুভ্তাগমনে রাজ্যের মন্বাদ সুখজনক, 
প্রজারা কুশলে স্বাচ্ছন্দ ভোগ করিতেছে ! আ- 
হা! এতদপেক্ষা আর কি সুখ আছে। বিশেষতঃ 


১৩৪ নলিনীকীন্ত। 


অদ্য পূর্ণিমা, আজি কি আনন্দের দিন। আঁহী! 
আঁজি যেন সকলে আনন্দে থাঁকে। রাঁজবাঁটাতে 
এই রজনীতে আমি নৃত্য গীত দিব তুমিতা'র 
উদ্যোগ কর।” 

মন্ত্রী বিনীতে তাহাতে স্বীকাঁর প্রদানে গমন 
করিলেন । এদিকে ত্রমে ক্রমে যেমন দিবাঁবমান 
হুইতে লাগিল, মন্ত্রী তেমন রাঁজবাঁটা স্ুমজ্জিত 
করিতে লাখিলেন। দিবাঁবনাঁন হ'ল-_-ইন্ছু- 
কান্ত গ্রকাশিল-_্ুধাকর উঠিলেন--জ্যোতি- 
ৰূপে, নক্ষত্র-আভরণে মাজিলেন। রাঁজবাটাতে 
দীপরাঁজি দাঁরি মারি সাজিয়া আঁপনাঁপন ৰূপ- 
কান্তি বিস্তার করিল, রাঁজবাঁটাতে মকলি যেন 
মাক্ষলিক চিত্বু-_হর্ষের চিত্র । চন্দ্র হাসিতে- 
ছেন-_যাঁমিনী বাড়িতেছে, এমন সময়ে নয়ন 
কেমন সচঞ্চল হইল-_নাট্য শালায় কিমের 
উজ্বল প্রতিভা-_নাট্য শাল! হঠাৎ রমণীয় 
€ এ দিকে কাহার সাজিয়া মকলি আলোক- 
ময়-_মকলি পুলকময় করিতেছে! *অগো বিদ্যা 
ধরিণণ! না তোমাঁদিগকে কি বলিতা মঙ্বোধন 
করিব-_তোমাঁদিগের ৰপেতেই মোহিত হই- 
লাম-যে ৰপের প্রভা আমার নয়ন, স্স্থিরে 
দেখিতে পারে না__তথাঁপি অনুষক্ষণ দেখিতে 
ক্ষান্ত হয়না! তোমাদিগের ৰপ আমার এই 


নলিনীকান্ত! ১৩১ 


সতৃষ্ণ নয়নে এৰপ অলৌকিকৰপে বর্তমান 
যে তাহ! লৌকিকে স্থান পাঁয় না__স্ৃতরাং 
আমি ভোমাদিগকে ্বর্ণণিকা স্বৰূপা দেখি! 
অলে রঙ্িণিগণ! তোঁমরাকি আমার মন হরণ 
করিলে_-হরণ করিয়া বড় ন্থুে আছ-বিষ্বোষ্ঠে 
মৃদু মৃদু হামিতেছ__ভাঁল ভাল এ রঙ্গ ভাল! 
তোঁমাদিগের সুখের নময় হাল, আমার নেত্র যে 
চঞ্চল হ'ল-মন যে কাতর হ'ল।-কি রঙ্গই 
শিথিয়াছ__এত নাঁট কিমের জন্যে” মেই 
নাট্যশালায় লাব্যবতী নর্তৃকীগণ প্রবেশ ক- 
রিলে কোন কোন প্রেমিক ব্যক্তির মুখাগ্র হই- 
তে একপ বচন প্রকাশ হইল। নর্তকীগণ উপ- 
নীতা হইয়! নর্তনারস্ত করিলে কিয়ৎ বিলম্বে 
কাশ্মীরীধিপতি নলিনীকান্ত+ রদমিক রঞ্জীন ও 
পারিষদগণ নঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
নাঁট্যশালার শোভা কেমন! পুজ্গ মালা__পুঙ্স 
হারে-_পুষ্পচন্দ্রাতগে সজ্জিত হ্ইবায় তাহার 
শ্রীকি মোহশীয়! হীরকে খচিত, ময়ূর পুচ্ছে শো- 
ভিত, রৌপ্যে মণ্ডিত রাজ সিংহামন কি দৃশ্ব- 
মনোহর । 

মরি মরি নেই নর্ভকীগণ ঠমকে ঠমকে? হেন্সি-, 
যা ছুলিয়।*কি নাচন নাচিল! কি বাহার! নি- 
তষ্কের কি প্রীতিকর ঢল ঢল গতি! আহা! 


১৩২ নলিনীকান্ত। 


তাহাদিগের নেত্রাপাঙ্ষের ভঙ্ষিই রা কি মনো- 
হারী। মেই রাঁজারই বা আনন্দ কত! পুণ্র 
বিচ্ছেদে তিনি এত দিন মন্তাপী ছিলেন, মেই 
পুত্রের আগমনে, বিশেষতঃ মেই উপলক্ষে 
নৃত্য গীত হুইবাতে তাহার অমীম আনন্দ 
অবাধে আবিভূর্তি হইল এবং তিনি সহীস্ত 
বদনে সভায় দণ্তীয়মান হইয়া কহিলেন ;--- 

“এই রজনী কি অনির্ধবচনীয় সুখময়ী! আহা! 
জ্যোভি-শুক্লান্বরে বিভূষিত পুর্ণ যৌবনসংযুত 
শশী এই নিশিকে কি বিমলা করিয়াছেন! 
চতুর্দিকে মকলি নেত্রানন্দময়! আঁজি যেন 
সকলের আনন্দ জন্মায়-_যাঁহাঁর যে দুঃখ আছে 
তাহ যেন মোচন হয় | 

রাজার এবন্প্রকাঁর উক্তি শুনিয়া মকলেই 
তাঁহার পোৌঁধকত। করিলেন এবং আনন্দ ধনি 
প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। নর্তকীর! কুতৃহলে 
নাঁচিতে আঁরস্ত করিল এবং তান, লয়, বিশুদ্ধ 
স্থললিত রাগিণী ভাজিতে লাঁগল্লী। ক্রিড়া- 
প্রিয় হংমরাজে মরোঁবর জলে কেলী করিলে 
তাঁহাদিগের গতি যেমন সুন্দর দেখায় এ 
পন্যাঙ্গনাগণ মৃদু মৃছ চরণ চাঁলনে নৃত্য করাতে 
তাহাদিগের গতিও অবিকল স্থুন্দর হইয়াছিল। 
তাহাদিগ্ের নর্তনে সকলেই মোহিত হইয়া 


নলিনীকান্ত | ১৩৩ 


ছিলেন এবং অনিমেষ নয়নে তাহাদিগকে দে- 
থিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে তধ্যে এক সুন্দরী 
সুমধুর স্বরে এই চিত্ত-বিনোদী « সারি গামা” 
৷ ইত্যাদি স্বর জমান্বত গানে মকলকে শুক্কার 
। রদে আদ্রকিরিলেন;__ 
[হািণী বেহাঁণ। তাল আঁড়া খেম্ট|।] 
কোথা গেলে প্রাণনাঁথ করে পাগলিনী, 
থেল গেল গ্বেদ হেন সুখের যাদিনী' 

এম এম গ্রাণধন, 

ধচে তবে এ জীবন, 

শিহে কেন অকারণ 
কর অনাথিনী 
এই সুললিত গাঁনে সকলেই মোহিত হই- 
লেন__রক্িণীণথের ভাব ভঙ্গীতে মকলেই 
ফলিয়া গেলেন । বিশেঘতঃ প্রেমিক জনের 
প্রেম-বিহ্বল হইলেন, কিন্তু নলিণীকান্তের 
বিহ্বলতা স্্ীলের অপেক্ষা প্রগাঢ়) তিনি যে 
কি ভাঁবে আছেন? কি সুখ অনুভব করিতে- 
ছে বৌঁঝ! ছুব্কর। তীহার চক্ষে পাতা 
পড়ে না, শ্বৈরিণীগণকে তিনি যেন মোনারু 
গ্রতিমা দেপুছেন। মনে মনে সব করছেন, যেন 
কত অলৌকিক আদন্দে আছেন। তাঁহাদিগের 

(১২) 


১৩২ নলিনীকান্বু। 


নেত্রাপাকঙ্ষের ভঙ্গী এবং দোঁছুলামাঁন নিতঙ্বের 
গতি দেখিয়! তাহার অঙ্গ শীহরিতেছে, তীহাঁর 
প্রায় স্মরদশা উপস্থিত। যাহ'কঃ তিনি এক 
প্রকার মজায় আছেন, কিন্তু দে মজায় কি করে 
« আমল” কাষ না পাইলে তো হয় না, এজন্য 
তাঁহার মন বিহারাভিলাষে উদ্দিন আছে। 
রক্ষের রঙ্গিণী হ'লে রঙ্গ বোঝে, অতএব নর্তর্বী- 
গণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঞ্জের ভাব ভঙ্গী দেখিয়' 
তাহার অন্র্ভান জানিতে পারিয়াছে এবং জা- 
নিয় তাঁহার দিকে নয়নাপাঙ্গে দেখতেছে 

মাঁবাম লো স্ত্রী জাতি! ভোমরা! আঁবাঁর অবলা! 
খাঁহারদ্দিণের নয়নেতে বিষ আছে-যাঁহাঁদিগের 
জভঙ্গী সাধুকে “ খুন” করে, তারা আবার 
অবল'--মরল|! বেম বিচার বটে! হাঁয় লো' 
তোমরা যে কি কপ মায়াৰপিনী--যাচ্ছুরা কত 
যাছুই জান আমার মন নিদর্শন পাঁয় না। মানুষ 
তো! এক“ রোগে” মরে, আঁর এক আরে কিন্ত 
তোমরা যেকি কৌশলে বিনা অস্ত্রে মার ভাবিয়। 
ইহার ততবপাই না! যখন লোকে বলে যাঢ 
বিদ্যা আছে, মন্ত্র আছে, তখন আমরা উপহাঁ 
করিয়া তাহাঁকে লজ্জিত করি, কিন্ত তো'মাদিগের 
সময়ে আমরা হতজ্ঞান হই। পৃথিবীর মধ্যে 
তান, লয়, মান, রাগ রাগিণীর ক্ষমতা তে! 


নলিনীকান্ত। ১৩৫ 


অদীম দেখি, কিন্ত সেই রাগিণী প্রভৃতি তোমা- 
দিগের আশ্রয় ভিন্ন কমনীয় হয় না, অতএব 
তোমাদিগের ক্ষমতা ঘে কত বড় তা" ভাবতে 
গেলে তো আর জ্ঞান খাকে না। তোমরা যে 
স্বাভাবিক কি মোহিনী বিদ্যাই জান বলিতে 
পাতি নাঃ অধিক কি বলিব তোমাঁদিঘের পদস্থ 
মলের নি শুনিলে কোন্‌ তপস্বীর না যোগ 
ভঙ্গ হয়? 
_ রক্গিণীগণকে দেখিয়া নলিনীকান্তের তো মন 
। অধৈধ্য” তিনি কুরদ্িণীর অত্যাচার দেখিয়া- 
।ছেন, রসিক রঞ্জন নিকটে শুনিয়ছেন রুমিক 
'রর্ীনেরও অবস্থা দেখিয়াছেন, কিন্তু শুনিলে 
কি হয়-_ দেখিলে কি হয়--«অবল! মরলা” 
স্ত্রীর কাছে মন স্থির ক'ধতে পারলে হয়__তাঁকি 
হবার যো আছে! মেই কুরক্ষিণীই এখন 
নধ্যে মধ্যে তাহার চিন্(ধিক!রিণী হইয়াছেন । 
স্ত্রী জাতির এমন ক্ষমতভাই বটে ! 

নলিনীব্জ্ত এখন এই ভাবের ভাবী, ইতি- 
[ধ্যেঃ মধ্যে মধ্যে অন্য ব্যাপাঁরও হইতেছে, 
কেহ ব্যক্তি-গরভে,ককে তাম্'ল দিতেছে, কেই 
দনের নাধে « বাহবা বাহবা” ধমি করিতেছে 
কেহ শ্রোতাদিগের কুন্ুম মালা দিতেছে, 
£হার মনে অধিক ভাবোদয় হওয়াতে গণলে 


১৩৬ নলিনীকান্ত। 


হস্ত দিয়া বসিয়া আছে? কেহ হয় তো আমোদ 
প্রমোদে মহাস্তে বাক্যালাপ করিতেছে, নারী- 
গথের ভান ধনি স্থলান্থরে গুতিষ্নি ৰূপ 
অধিষ্ঠান করিয়। লয় পাইতেছে। অকলে বড়ই 
আমোদে আছেন, কাহারো বিরষ বদন নয় 
ভবে প্রেমাশে যা' কুভুহল-মিয়মানা মন। এ 
দিগে রজনী বাড়িতেছে, চন্দ্র যোঁড়শ কলায় 
জাত্বল্যমান হইয়া কূপের ছট। সম্পূর্ণ 
বিস্তীর্ণ করিতেছেন এবং বিস্তীর্ণ করিতে.করিতে 
ক্রমে ক্রমে স্থলান্তরে পলায়নের পন্থা! দেখিতে 
ছেন। যাঁমিনী গ্রার আপন উপস্থিত অধিকার 
পরিবর্জনে তৎ্পরা হইয়াছে। এমত অময়ে 
রাজ সভা ভঙ্গ হইল এবং রাজা রাজপুভ্রগণ 
এবং রাজ পারিষদবর্গ ক্রমে ক্রমে আপন আ- 
গন স্থানে গমন করিতে আরন্ত করিলেন 
নর্তকীরা নান। পুরক্ষার পাইয়! মনোল্লাসে 
বিদায় হইল। ৰ 
পরদিন রাঁজ মভায় রাঁজার অর্ধিঠান হ্ইজে 
রসিক রঞ্জন রাজার মম্মখীন্‌ হইয়া কতাগলি 
পুটে বিনথ্ে নিবেদন করিলেন 7 
' «রাজন! বহুকাল হইল আম স্ব দেশ- 
ত্যাগী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতেছি: 
ইহাতে আধার গিত। দাত! কত দুর পর্য্য 


নলিনীবাণন্ত। ১৩৭ 
ভাবাঁপন্ন আছেন বলিতে পারি নাঃ প্রত্যুত 
ভীহাঁরা কি অবস্থায় আছেন জানি না, অভএব 
মামার আর অধিক দিন গ্রবাঁমে থাকা! কোন 
প্রকারে উচিত নয় এ নিমিত্ত মিনতি করি 
সানুগ্রহ প্রকাশে আঁমাকে অদ্য বিদায় করুণ ।” 

রাঁজা এভচ্ছুবণে তীহার মতে সম্মত হইয়! 
অশ্বচতুষ্টয়সংযুত এক অপুর্ধব রখ মজ্জা করা- 
ইয়া নেপাল রাজকে নান! দ্রব্যের উপহার দিয়া 
রমিক রঞ্জনকে বিদায় করিলেন। রমিক রঞ্জন 
রাঁজাকে প্রণাম করতঃ পুর্বব হিতৈষী বন্ধু নলিনী- 
কান্তের নিকটে ভুয়ঃ ভুয়ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
।করিয়া মিষ্টালাপে তাহার নিকটে বিদায় হইয়া 
স্ব দেশে যাত্রা করিলেন। 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


নলিনীকাঁন্ডের উদ্দিগ্ন এবং দ্বিতীয় বাঁর 
পলায়নেশদ্যোগ- কুরঙ্গিণীর উপবনে 
পুনঃ পলাঁয়ন_এক তীষণ 
রজনী এবং এক শোঁক- 
পর্ণ উপাঁখযান-মরণ। 


রমিক রঞ্চীন স্ব দেশে যাত্রা করিলে নলিনী- 
কান্ত মাতিশয় উদ্দিগ্নমন! হইলেন, মেই উদ্ধিপ্ 


১৩৮ নলিনীকান্ত] 


নিতান্ত রূদিক রগ্নের গমনে হয় নাই, ইহার 
ভাঁবভিন্নৰূপ। তাহা প্রেমোদ্ভব,_নেই নর্তৃ- 
কীগণকে দেখিয়া উৎপন্ন হুইয়াছে। ভাঁহা- 
দিগের নর্ভুন দর্শনে-_মধ্ম্য মংগীত শ্রবণে, 
তাঁহার পুর্ব প্রেম নবীন নবীন উল্লাম__নবীন 
নবীন আশ্বাম প্রদানে তাহাকে আশ্রয় করি- 
যাছে। কুরঙ্গিণীর প্রতিমূর্তি এক্ষণে তাঁহার 
মনোৌমধ্যে আর্কত হইতেছে তিনি মেই লল- 
নার কপ-মাঁধুরী ও প্রেমালিঙ্গণ ক্মরণ করিতে- 
ছেন,কুরঙ্গিণীর মহিত সহবাঁম, তাহার নিকুপ্ঠে 
ও শৈলে ভ্রমণ-_বাঁয়ু সেবন, প্রেমালাপঃ কৌ- 
তুক, নৃত্য, গীতঃ তাহার অন্তরে ইত্যাদি 
মনোজ্ঞ বিষয় উপস্থিত হইতেছে। হয় তো 
আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অনুমান করিতেছেন, কুর- 
গিণী যেন তাহার পার্শেবর্তমানা আছেন-_তিনি 
যেন তাঁহার সঙ্গে রসরক্ষে কেলী করিতেছেন। 
কিন্ত তীহাঁর বদনের ভাব দেখিলে প্রতংত হয় 
তিনি যেন কত শোঁক-তরঙ্গিণীতে ভামমান 
হইয়াছেন, প্রত্যুত তীহার মনে এপ উদ্বিগ্ন 
বটে, তভাহাঁর অন্তর গ্রেমানলে দহিতেছে না৷ 
প্রমাশানলে দহিতেছে, কিন্তু প্রক্কৃতৰূগে 
চিন্তীনলে দহিতেছে, মেই চিন্তা] গ্রেমাঁশ! হইতে 
উৎপন্ন । সাগরে পতিত অনাশ্রিত লোক 


নলনীকান্ত! ১৩৯ 


আশ্রয় পাইয়া, ছূর্ভাগ্যন্রমে ভাঁহ! হারাইলে 
মে যেমন বিকলেক্ড্রিয়-_হুতাষ-পরতন্ত্র হয়, তিনি 
তন্মত হইলেন | কুরঙ্গিণীর যে এত দোষ 
তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন, তিনি এখন মনে 
মনে «আমার কুরক্জিণী” বলিয়া স্বীকার 
করিতেছেন । 

নলিনীকান্ত প্রেমাভিলাষী হইয়া দিন দিন 
কেবল প্রেম তত্তুই করেনঃ কেহ প্রেমের পরিচয় 
দিলে প্রফুল্ল হন, তাহার আঁর কিছুতে সুখ 
নাঁই, আর কিছুর প্রয়োজন নাঁই। দিনযাঁমিনী 
প্রেমের ধ্যান করেন, শেষে চিন্তায় তীহাকে 
এৰপ অভিভূত করিল যে তিনি যাঁমিনী যোগের 
সুখময়ী নিদ্র। হইতে বঞ্চিত হইলেন। 

এই ভাবনা-তৎপর প্রযুক্ত তাঁহার কলেবর 
ক্রমে ক্রমে বিকল হইতে লাঁগিল-_প্রতিমুর্তি 
শ্বহীন হইতে লাগিল। এমন যে কাঁঞ্চ-ৰূপ 
ৰূপ ক্রমে তাহ! বিষ্প ধারণ করিল 

পুরজনেরা তাহার ঈদৃশী ভাব দেখিয়া প্রমাদ 
গণিলেন, তীহাঁরা তাহার উচাটনের কারণ 
অনুভব করিলেন | কাঁশ্মীরাধিপতি পু্রের 
প্রেমোন্মনা বশতঃ শারীরিক জীর্ঘতা দেখিয়া" 
মনন্তাপে "কাতর হইলেন_-এ রোগের উষধ 
বিষম, অতএব রাজ! পুত্রের প্রেম স্বর কি প্র- 
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কারে উপশম করিবেন স্থির করিতে পারেন না। 
রাঁজ! নলিনীকান্তকে নতত নিকটে রাঁখেন, 
সতত ধর্মের চচ্চ1 করেন-_শাঁস্্রীলাঁপ করেনঃ 
নলিনীকান্তের যাহাতে চিত্ত বিনোদন হয় তাহা- 
র চেষ্টা করেন, কিন্তু করিলে কি হইবে অব- 
শেষে মকলি নিস্ষল হয়। 

কিয়ৎ কাল ঈদৃশী ভাঁবে বিগত হয়, নলিনী- 

কান্ত উত্তরোত্তর মিয়মান। হন-_তীহার চিন্তা 
ক্রমে এপ বদি হইল, যে তিনি বাতুল-প্রায় 
হইলেন | তীহার প্রেমাস্পদা রমনী তাঁহার 
কুপ্ররত্তি দেখিয়া সাঁতিশয় খিক্নমাঁনা হইলেন 
এবং বিনয় বাক্যে তাঁহাকে অহরহ .বুঝাঁইলেন, 
নলিনীকান্ত কেবল তাহার অনুরোধে এবং 
তীহাঁর নিতান্ত সরল স্বভাঁব ও স্বামী পরায়ণতা 
জন্য উপস্থিত সময়ে কিঞ্চিৎ স্ুস্থির হইতেন, 
পরক্ষণে কুরক্ষিণীকে ভাবিতেন, কিন্তু সেই 
ভাবনা! কালে স্ুুশীলাকে বিস্মৃত হইতেন না, 
হইবেনই বা কেন? আহা! এমন প্রণয়িনীর 
গুণু কোন্‌ নরাঁধম বিম্মরণ করিতে পারে ! 
যাহার পরী এপ ধর্ম পরায়ণ জগতে মেই 
মনুষ্যই সুখী! নলিনীকান্তও ইহা জানিতেন, 
ফলতঃ জাঁনিলে কি হয় তাহার কার্য্য তো 
তছুগযুক্ত নয়, সর্বাপেক্ষা প্রেমের জয়; যাহাঁকে 
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এ রোদ ধরে তাহার কি স্ুমতি হয়? ন| তাঁহার 
নিস্তার আছে, এহেডু নলিনীকান্ মহা এমাদে 
গড়িলেন। 

* নলিনীকান্ত প্রেম চিন্তায় কিছু দিন কাতর হন 
ইতিমধ্যে একদা তিনি রাঁপবাটিয অনুর্বন্তি 
এক উদ্যানে বায়ু মান্তোগে গেলেন। তিশি 
এই উদ্যানে মধ্যে মধ্যে আঘিতেনঃ কিন্ত তা 
হাঁর পলারন চেষ্টা গুতিরোধ করিবার জঘ 
রাঁজা উদ্যান রক্ষকদিগকে মতর্ক করিয়াছিলে। 
অধিকন্ত ভার গমন কাঁলে অগাত্য বিশেষকে 
তাহার পশ্চাতে পাঠাইতেন, হহাতে তুর্ঘট 
হইবাঁর মহজেই অস্ঠারন! ছিল না। উপছ্ছিত 
দিনে মেই নিম রক্ষিত হইয়াছে নলিনীকাম্ম' 
উদ্যানে গিয়। অন্য দিনের ন্যায় ইতস্ততঃ পরি- 
ভ্রমণ করিতেছেন, তখন বেলা অবদান হইয়া- 
ছে-_রজনী উপস্থিতা। হইয়াছে, আকাঁশ দেঘা- 
নন হইবাতে দিকমকল শন্ধকারীকীর্ণ হইয়াছে। 
নলিনীকান্ত বাঁগানে ভ্রমণ করিতে করিতে 
অনেক দুর গিয়াছেন, নেই বাঁগাম অনেক বৃহৎ 
ছিল এবং অনেক তরুতে মধাকীর্ণ থা কবাতে 
অনৃরষ্থ মনুব্য দৃশ্যগম্য হই না) নলিনীকাশ্ছে্ 
॥ পশ্চাঁৎ চরের» মত মতর্ক থাকিত, তাহার 
ঘাতি, দুর হইতে অনুমন্ধান করিত তিনি ঘে- 
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খানে যাইতেন তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
থাকিতঃ কিন্ত নিকটবর্তী থাকিত না, এমন কি 
শতাধিক হস্ত পরিমাণ দুরে থাঁকিত। নলিনী- 
কান্ত ত্রমশঃ াইতেছেন, যাইতে যাঁইতে পশ্চাহ 
তে দেখিতেছেন, পাছে কেহ তাহাকে তাড়ুন। 
করে তাহার এভয় আঁছে। নলিনীকান্ত যে 
এত দুর গিয়াছেন তাহার রক্ষকেরা তাঁহা 
জানে ন, তাহারা তৎকালে গণ্প গ্রমঙ্গে মত্ত 
হইয়া আপনাপন কর্মেবিস্বৃত হইয়াছে। নলিনী- 
কান্ত উদ্যান অতিক্রমণ করিয়া রাজ মার্গে পড়ি- 
লেন এবং যাইতে২ রা বেশ খুলিয়া ফেলি- 
লেন, না ফেলিলে নয়, কারণ তাহা চিত্রের 
'স্ববূপ এবং শীঘ্র ধৃত হওনের উপায়। তিনি 
রাজ বেশ ফেলিয়। গাঁয় দৌড়িভে লাগি- 
লেন, অনেক দুর অনেক ক্ষণ যাইতে যাইতে 
হিমালয়ের পুর্ব পলায়নের পথ পাইলেন, 
মেই পথ দিয়া কুরর্দিণীর উপবনে ত্বরায় যাওয়া 
যায়। নলিনীকান্ত অনেক দূর গেলে আকাশ 
সার্গে অস্ধরে অস্বরে ঘোর বিবাদ আরস্তিল এবং 
তর্জন গর্জন করিতে লাগিল-_গগণের স্বর্ণলতা 
'মৌদামিনী প্রকাশিল_তৎগরে বর্ষণারত্ত হইল। 

মলিনা যামিনীতে এ মকল উৎপাত ঘটাতে 
চরাঁচর ভয়ে তটস্থ হইল, কোন দ্রিকে কোন 
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প্রাণীর শব্দ নাই, শব্দের মধ্যে ঝড়ে পরিত্যন্ত 
বিহঙ্গীগণের কাঁতরোক্তি এবং ছিন্নভিন্ন অ- 
নর্গল দোলায়মান মহীরুহের মড় মড় শব্দ 
এবং ঝড়ের হুহু শব্ঘ। চান্বিদিকে ভীবণ মূর্তি 
বর্তমান, মকলই মলিন বেশী, বোধ হয় যেন 
মকলে গ্রামোমুখ। বিশেষতঃ বজ্‌, অবিশ্রান্ত 
পতিত হইবাঁতে তাহার হৃদয়ভেদী ভীষণ বলব 
সকলকে ত্রস্ত করিল। একেবারে এই সকল 
মহা মহা উপদ্রব উপস্থিতে নিরাশ্রয়ী পথিক 
মহজেই গ্লয় জ্ঞান করেন। এইকালে কোন 
দিকে একটা মন্তরষোের সমাগম নাই তাহাতে 
প্রকৃতি ও পৃথিবীকে জনশুন্যা বোঁধ হয়। এখন 
মেদিনীর নেই ৰূপ কান্তি, দেই হ্ৃদয়গ্রাহিণী 
লাবণ্য কোথায়! মকল স্ুখই বিগত, উদ্যানের 
মোহন মাধুরীও এমন মময়ে লোচনাপ্রিয়ৰপে 
বর্তমান। কিন্ত আশ্চর্য্য এইঃ এমন বিপন্ন কালে 
গৃহশুন্য, নিরা শরয়ী, শীতল জলে থরথর কম্প- 
মান-অঙ্গ এক পান্থ ছুই মারি ্াকীর্ণ নিজ্জন 
স্থান দিয়! নিঃশঙ্কায় যাইতেছে । সেই পান্থের 
দুরবস্থা বিলোকনে মন মিয়মানা হয়, মজল-নয়ন 
হইতে হয়ু। যেন কত গৃহ বিপাকে পাত্থিয়া 
তন্মোচনে তৎপর হইয়া অজ্ঞান-বিহ্বলে: ভ্রমণ 
করিতেছেন, অথব|* মহা দোধিত কর্ম করিয়া 
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দণ্ড ভয়ে পলায়ন করিতৈছেন, কিন্ব। কোন অনা- 
ধারণ ঘৃগাঁবহ ব্যাপারে প্ররত্ত হইয়া লক্জা- 
পমান ভয়ে ধন্ম গ্রাম ও সভ্যতার আগার 
পরিত্যাগ করিয়া অপবিত্র দেহ, লোকের গোঁচর 
হইতে ল্ুকাইবার জন্য কৌন লোক-বিরল স্থুলে 
যাইতেছেন। ফলতঃ ইহী'র কায, শারীরিক 
ও চরণ চাঁলনের গভি দ্রেখিয়। ইহাকে ক্ষিপ্ত- 
প্রায় মিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু তাঁহার ক্ষিগুতা বিমধ- 
মূলক, না দৈব নিপাঁকে গভিত বশতঃ বিভুমননা- 
মুলক+ এখনও বল| কঠিন। বড় বহিতেছেঃ বৃষ্টি 
বাড়িতেছে। মেঘ গর্ভিতেছেঃ অকলেই ত্স্ত 
হইয়াছে, কিন্ত পথিক নিঃশক্কায় চলিতেছেন। 
অনেক দুর যাঁন? অনেক বিজন স্থান অতিক্রমণ 
করেন, কতই যাতনা, কতই পথ কট পান-_এই 
ঘোঁর নিশি, এই ভীষণ গরতিমূর্তিমমূহ পথিক 
তবুও চলিতেছেন, চলিতে চলিতে রজনী মধ্য 
মীমা গশ্চাৎ করিতেছে এমন দময়ে এক দ্বান 
দর্শন পথে দেদীপ্যমান। এ স্থান বিজন কানন, 
না রম্য উপবন, ঈদৃশী মলিন! নিশিতে কে দি- 
দ্বান্ত করেন, কিন্তু পথিকের অন্ভুভব থাকিবে 
উহা লোক দ্বারাঁয় বাধিত” স্থৃতরাঁং ও স্বাঁন তা- 
হার পরিচিত স্থান, নহিলে তিনি তথায় গুবেশ 
করিবেন কেন! 
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পথিক তথায় গেলেন, এ বড় আশ্রর্য্য ষে 
যাঁইঝ মাত্র তাহাঁর বদন হইতে অনর্গল হস্ত 
প্রকাঁশ পাইল, তীহাঁর যে কত আনন্দ উপস্থিত 
বর্ণনাঁমাধ্য! তিনি ঘাঁইতেছেন, যাইতে যাঁইতে 
দেখিলেন, নৈকট্য এক পর্ণকুটীর দ্বারে জনেক 
প্রহরী মঅস্ত্র হইয়! দাঁড়াইয়া আছে, তাহার 
ভুক্ষেপও নাইঃ প্রহরীরও ভুক্ষেপ নাই, 
ইহাঁতে বোঁধ হয় এ স্থান নিশ্চয় ভাহার পরি- 
চিত স্থান, অথব| বাম স্থান। বুড়ি ঝম্‌ ঝম্‌ 
। শব্দে পড়িতেছে এবং বৃক্ষের পল্লবে ছর ছর, 
নি করিতেছে-_মন্ম,খে বোধ হয় একটা সুরম্য 
মট্রালিক! রহিয়াছে, মেই অপরিচিত পান্থ এ 
অ্রালিক। নিরীক্ষণে কি পর্যন্ত কৃতুহলাক্রান্ত 
হইলেন সামান্য রচনায় ব্যক্ত হয়না। সতৃষ্ণ 
চাঁতক বারি বর্ষণে কি আহ্কাঁদিত হয়, মাঁগরে 
পতিত নিরাশ্রয়ী আশ্রয় অবলম্বনে ভাহার ্যই 
বাকত! পান্ছের হর্ষ অমাধারণ, বর্ণনাতীত এবং 
অলৌকিক। মেঘঢূত কাব্যের প্রেম-বিহ্বল 
ব্যক্তি জলধরকে দেখিয়া! তৎ প্রতি প্রেয়ণীর তত্ব 
বার্তা বলিয়া যত সুখ পাইয়া ছিলঃ এই পান্থেত 
নুখ সর্ব প্রক্কারে ততোধিক | সেই প্রেমাস্পর্দ « 
অস্টরীলিক' দর্শনে আহ]! মে ব্যক্তি কত স্থান 
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পাইলেন, কতই বা নিরাপদ অনুভব করিলেন, 
বোধ হয় মে,মময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ পুল্লোঁকে 
মোহিত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল। তাঁহার আর 
কোন আশংকা নাই, কৌন দিকে কৌন মতে 
বিপদ্দ হইবার আঁশংমা নাঁইঃ তিনি এতাঁধিক 
পথ কষ্ট বিস্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু হে বিভ্রমি! 
তোঁমার এই পর্য্যন্ত দেখিতেছি, তোমার আশা! 
বৃথা দেখি, ন৷ বলিলেও নয় আজি তোমাঁর কি 
অবস্থাঃ ক্ষণ পরে আবার কি অবস্থা হইবে। 
আহা! ছুঃখিনি স্ুতঃ! এই যে তুমি আঁছ, আবার 
তুমি কোথায় যাইবে! আমরা ইত্যাদি যত ক্ষণ 
বলিতেছি ইহারও অগ্প ক্ষণের মধ্যে এ মতি- 
ভ্রমী পান্থ পুলকে এৰপ মগ্ন হইলেন অথব' 
মোহে মুগ্ধ হইলেন, যে ভহাঁর মতর্কতা-প্রদায়ক 
জ্ঞান তাঁহাঁকে পরিত্যাগ করিল। জ্ৰানবিহীন 
হইলে বিপদ নিকটাগত৮_তিনি আক্কাদে 
গদ্গীদ চিত্তে অট্রালিকাভিমুখে যেমন দ্রুত যাই. 
বেন অমনি ভুমি তলে শায়িত লতায় তাঁহার 
পদ্দীকীর্ণ হইল, তাহাতে তিনি একেবাঁরে অবন্ 
হইয়া পতিত হইলেন-_পতনও অগ্রবস্তাঁ 
পড়িয়া! চেতনরহিত-_মুষ্ছ্ণপ্রাপ্ত-"গলদ ঘর্ে 
একেবারে দ্রবিভূত। অঙ্গ অবশ, মর্ধর শরীর 
নিক্পন্দ বাঁক্রোধ। কিন্তু ৰূপের প্রভা কি 
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গমুজ্জ(ল, বোধ হয় যেন বিপাকে মগ্ন হইয়া তাহা 
নবীন কান্তি আকর্ষণ করিয়াছে। কিবা মোহন 
অঙ্গ মৌউব! দেই পুর্ণযৌবন তরুণকে দেখিয়া 
অনুমান হয় যেন গগণ চাঁদ গণণ হইতে খমিয়া 
ভুতলে পড়িয়াছেন। দেই বিমল ৰূপী যুবাকে 
এ অবস্থায় দেখিলেও কোঁন্‌ যুবতী ললনা'র 
মনটলে না? 
নলিনীকান্ত এমন যৌবন গ্রেমানুরাঁগে নিরর্থক 

হারা'লেন। কিন্তু পৰিত্র গ্রেমে সমর্পিলে তাহা 
কত কাল সুখে মস্তোগ করিতেন। 
যাহা হউক, তিনি মৃষ্ছ্প্রাপ্ত হইয়া! অচেতনে 
| অনেক ক্ষণ পড়িয়া বুহিলেন, ভূতলস্ এক খাঁন! 
শীলায় তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ হুইয়| ছিল এবং 
রক্তে প্লাবিত হইতে ছিল। তাহার যাঁতনা 
অন্তরস্থ হইলে তাহার তদ্বিষয়ে ষযৎ কিঞিৎ 
চিন্তাছিল। নেই চিন্তা অনেক পরে তাঁহার 
ঈষৎ জ্ঞান আনয়ন করিল। কিন্তু জ্ঞানালোকে 
তাহার অন্তর্ণতি স্বচ্ছ হইলে তীহাঁর কোন 
উত্কৃষ্ট বিষয় স্মরণ হইল না» এমন সময়েও 
তাহার প্রেম ভাব আবির্ভাব হইল, তাঁহার বদন 
হইতে প্রেম বিষয়িক দুই এক উক্তি প্রকান্ণ 
পাইল, তন্মধ্যে পশ্চাৎ ৰূপ উক্তি অপৰূপ ও 
হৃদয়তেদী )-_ 


১৪৮ নলিনীকান্ত। 
[রাঁগিণী মি্ধুরা। তাল মধ্যমান।] 
কোথা আছ প্রিয়তম! কুরঙ্গিণী স্ুবদনে ! 
অনঙ্গ নিদয়ে অঙ্গ ভঙ্গ করে অকারণে । 


করাল কালেতে পাশে 
বন্ধন করে লে! কেশে, 
রক্ষা কর মরি ত্রাশে 
আঁসিয়। এ উপবনে । 


এই গীত আলাপ করিলে সন্নিহিত পুর্বব- 
কথিত রম্য অষ্টালিক হইতে ত্রৈলক্য-মোহিনী- 
ৰূপ এক কামিনী বাহির হইয়! এ হতাশ-গ্রাঁণ 
ব্যক্তির সমীপে এই গান করিতে করিতে 
উপস্থিত হইলেন) 


[রাঁগিণী মিন্ধুরা। তাল মধ্যমান।] 
কেন নাথ ডাঁকিতেছ এ ঘোর রজনী কালে? 
কি করিবে কাঁলে তব নিদয় করাল জালে। 
- আমি থাকিতে হে প্রাণ 
নিষ্ল কুলসুম বান ! 
অনঙ্গকে অপমান 
করি আমি অবহেলে। 
এই কামিনীর কমনীয় নাম কুরক্ষিণী প্রথম 
'গতে প্রকাশ হইয়াছে, বস্তুতঃ ইনি আমা- 
দিগের সেই পরম প্রেমাম্পদা নটা বটেন এবং উ- 
পশ্থিত রঙ্গভূমি তীহার নেই সুরম্য উপবন।-- 
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বিপন্ন ব্যক্তির ভাব ভঙ্গী বুঝিয়া কে নত 
হাকে নলিনীকান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন? 
কুরক্গিণী ও নলিনীকান্ত এই ছুইটা কি প্রিয় 
নাম ছিল, ইহা শুনিলে ইহীদিগের ভ্রীড়া! কৌ- 
তুঁক দেখিলে কাহার না মন জুড়াঁত? কেনা 
রমে বিগলিত হইতেন? কিন্ত আহী! মেই 
কুরক্কিণী, দেই নলিনীকাঁন্তের উপস্থিত অবস্থা, . 
দেখিয়া, কারুণিক উক্তি শুনিয়া, অন্তর যে কেমন 
সন্তাপিত হয়! আঁহা নলিনীকান্ত! হে প্রেমিক! 
অবশেষে তোমার এই দশা হ'ল! আহা! তুমি 
যখন কুরঙ্গিণীর নক্ষে রক্ষে নৃত্য করিতে-_নব 
নব বেশ পরিতে--কুর্দিণীকে চুষা লিঙ্গণ 
করিতে-বায়ু মেবনে উপবনে ভ্রমণ করিতে, 
তখন আমরা আহ্বাদে কি পর্য্যন্ত আর্ট হই- 
ভাম। আহা! যে দিন তুমি স্ত্রী বেশ ধরিয়া 
 কুরক্ষিণীর মক্ষে শৈল বিহার কর, মে দিনে আশ 
মরা কি পর্য্যন্ত না আপ্যায়িত হইয়া ছিলাম! 
এক্ষণে তোমাকে যে ভিন্ন ব্যক্তি দেখি, « তো- 
মাতে তুমি নাই” মেই ৰপ তুমি; তোমার পুর্ব 
ভাব একেবারে কি হদয়ভেদী ভাবে পরিবর্তন 
হইল! রর 
যখন কুনক্ষিণী গান করিতে করিতে নলিনী-* 
কাস্ঠেরমন্মখবর্তিদী হইলেন, তখন যেই রাষ- 
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পুভ্রের বদন কি ভীষণ ভঙ্গী গ্রহণ করিল! 
অনুমাঁনে বোধ হয় কুরঙ্গিণীকে দেখিয়া তাহার 
ঘৃণ৷ জন্মিয়াছে, 'ভাবিতেছেন, হে নিষ্ঠুরা কুহ- 

কিনি! মোহিনী বিদ্যায় তুলাইয়া অবশেষে 
প্রাণ বিনাশের উপায় বিলি আহা! মেই 
নয়নের বিকৃত গতি দেখিয়া বিষাঁদ-মগ্ন হইতে 
হয়। যখন মেই মরণোম্মুখ রাঁজতনয় বিচলিত 
সজল নয়নে কুরঙ্গিণীর প্রতি এক দৃষটে দু 
ক্ষেপণ করিলেন আহা! তখন তাঁহার মনে কত 
শত ভাবোদয় হইল। প্রধাঁণত্ব তাঁহার কারু- 
ণিক ভাঁবই তি কিন্তু তাহা ঘৃণা ও ক্রোধ 
'মিশ্িত। নলিনীকান্ত অশৎ পথে যাইয়া ভৎ 
প্রতিফলৰপ ত্রিভুবনের উৎকট ছুঙখ মরণ 
কবলে পড়িলে তিনি আঁপন কুকর্ম জন্য অনী- 
ব্বচনীয় খিদ্যমান হইলেন, ত্রমে ত্রমে তাহার 
প্রেম ভাব বিলয় হইল এবং শান্তি ভাব উদয় 
হইল।- প্রবল পবন হুহুঃ শব্ধ করিতে ক্ষান্ত 
হয় নাই,ঝম্‌ ঝস্‌ শবে বৃফিও পড়িতেছে, মেঘও 
চারি বিদ্যুৎ প্রকাঁশিছে, অন্ধকার বশ- 

তঃ চারি দিকে মেই ৰপ ভীরু দৃশ্ঠঃ এমন সময়ে 
একরাীর উক্তি শেষ না হইতে হইতে 
'আরো ভীরু দৃশ্ দর্শন গোঁচর হইল দেখিতে 
দেখিতে নলিনীকান্ত অচেতন, মেই চক্ষু আঁর 
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ঘুরিতেছে না, নিশ্বীন বহিতেছে না” অঙ্গ নড়ি- 
তেছে না। তিনি মৃত মধ্যে এক্ষণে পরিগণিত, 
মলিন নিশিতে শাগণ হইতে সমুজ্ঞল নক্ষত্র 
ভূতলে খমিয়! পড়িলে তাহা যেৰপ দেখাঁয় 
নলিনীকান্তকে তদ্রপ দেখাইতেছে। পদ্ম- 
কলি, অথবা তরুণ অঙ্কুর, কোন নিষ্ঠ,র ব্যক্তি 
ছেদন করিলে তাহা যেমন মলিন হইয়াও রম্য 
হয় রাজকুমারের পতনে তিনি তদ্বৎ হইয়াছেন। 
আহা কি অন্ুতাঁপ! কি লোৌচন-নিপীড়ক ঘটন1! 
কিন্ত তথাপি কোন দিকে আক্ষেপ নাই, এহী 
ঘটনা দেখিয়! কাঁহাঁরও কারোত্তি নাই; কেই বা 
শোকার্পিত হইবে, সকলেই নিম্তদ্ধঃ মে স্থান 
জনশুন্য বলিলে হয়। কুরঙ্জিণী এই আকস্মিক 
দুর্দৈব ব্যাঁপার সন্দর্শনে বুদ্ধিহতা হইয়া নিষ্পন্দ 
শরীরে স্তব্ধ হইয়া রহিলেনঃ তীহাঁর যে সন্তাপ 
হইবে আঁশ্চর্ষ্য নয়, এই ব্যাপার দেখিয়৷ পাঁষা- 
ণান্তঃকরণও আদ্র হয়। এক নবীন সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর রাঁজতনয্ন আপন নিবুদ্ধিতে চিরকালের 
মতন ধর! শধ্যায় শায়িত, এই দৃশ্য কি স্বপ্প 
পীড়াদায়ক। 


শ্পশাপিপীশিশশ শনপাপাপী৯ 
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পঞ্চদশ অধ্যায়। 
সমাপ্রি। 


কত হাস্য কৌতুক; কত সান্তোঁষ-হাঁরাঁবলি 
কত নৃত্য গীত বি; বিলাম-স্ধাঁধাঁর ; 
কত লাবণ্য মনোমোহন; কত প্রাথভোধিণী 
রঙ্গিণী উপাখ্যান; শোক তরঙ্জিণী প্রভৃতি, যথ। 
সাধ্য প্রকারে বর্ণন] করিয়া, পাঠকবুন্দের সহিত 
কখন সানন্দ-মলিলেঃ কখন সন্তাপ-মাগরে ভা- 
মিয়া আমরা এক্ষণে মমাপ্তি-ভটিনী জটে উত্তীর্ণ 
হইলাম । নলনীকান্তের মরণাভিনয় সাঙ্গ 
হইলে পাঠকপুঞ্জ কেবল নয়ন জলে ভামিয়া 
রহিলেন, কুরক্ষিণী, কাশ্মীররাজ, ভূপাঁলরাজ, 
প্রভৃতির রঙ্গ ভূমিতে কি কাঁ্য হইল এতৎ বিব- 
রণ বিরহে তাহারা সন্দিহান প্রযুক্ত তৃপ্তিরমে 
সম্পূর্ণ আপ্যায়িত হইবেন না, ভীহাদিগের 
এসনেহ দুরিকরণ করি। 
, *নলিনীকান্ত কাশ্মীর রাজের উদ্যান হইতে 
পলায়ন করিলে তাঁহার রক্ষকেরা ত্নেক ক্ষণ 
অনেক দুর পর্য্যন্ত তাহার অন্বেষণ করিয়াছিল, 
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কিন্ত কোন প্রকারে তাঁহার কৌন উদ্দেশ না 
পাইলে তাহারা মভয়ে, মবিনয়ে ও নকপটে 
চন্দ্রভীমকে জানায়, নলিনীকান্ত আমাদিগের হস্ত 
হইতে কোথাঁয় গেলেন আময়! বিস্তর অনুমন্ধান 
করিয়াও কোন তত্ব পাইলাম না। রাঁজা এই 
সাঁজ্াতিক বার্তা শ্রবণে সাতিশয় বিমর্ষ হন এবং 
রক্ষকদিগকে যৎ্পরোনাস্তি ভগ্ষঘণা করিয়। 
তাহাদিগের সঙ্গে অনেক অন্ুচরকে তত্তানু- 
সন্ধান জন্য চারি দিকে পাঠান। এ লোকেরা 
প্রায় সমস্ত রাত্রি যথা তথ। স্থান বিপুল শ্রমে 
অন্ুনন্ধান করিয়াও নলিনীকান্তের কোন নিদর্শন 
না পাইয়া রাঁজাকে পুনশ্চ অবগতি করে। বৃদ্ধ 
রাজ। তাহাতে মাতিশয় ক্ষুন্নান্তর হয়েনঃ কিন্ত 
নলিনীকান্তের পলা়নের স্থান পরিচিত থাকায় 
তিনি মৈন্য মামন্ত মমভিব্যাহ|রে তথায় যাইতে 
প্রস্তুত হয়েন* ইতিমধ্যে ভূপাঁলরাঁজের টা 
ভাহার তৎ কালীন যাত্রার প্রতিবন্ধক হইল 

ভুঁপালরাঁজ পুত্র বিরহে অতিরেক কাতর ঠা 
তাহার তত্বানুসন্ধান করিতে ছিলেন, তিনি যে 
কুরজিণীর নিকু্জে গিয়াছিলেন তাহা তিনি 
জানিতেন্‌ না, নলিনীকান্ত বাঁটাতে প্রত্যাগমন* 
করিয়া কাহারও নিকটে তদ্দিষয় উল্লেখ করেন 
নাই। ভুপালরাঁজ কেবল নলিনীকান্থের শুভা- 
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গমন বার্তা শুনিয়া ছিলেন মাত্র তিনি কোথাঁয় 
গিয়াছিলেন তাহা শুনেন নাই | শোকার্ত 
ব্যক্তি আবার নুতন শোক প্রাপ্ত হইলে তাহার 
বিপন্নীবস্থা হয়ঃ ভূপালরাঁজ একে তনয়ের বি- 
রহে কাতর হইতে ছিলেন তাহাঁতে জামাতার 
পলায়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া! কিৰপ বিষ হইলেন 
অনুভব কর। যাহা হউক, তাহারা বিলম্ব ন' 
করিয়৷ মৈন্য দল নক্ষে নলিনীকাঁন্ত ও হিম- 
মাগরের অন্বেষণে চলিলেন। অনেক দুর যান, 
অনেক স্থল অন্বেষণ করেন, অনেককে জিজ্ঞাঁন] 
করেন, নলিনীকান্তের কোন তত্ব পান না। তা- 
হারা কুরঙ্গিণীর নিকুপ্তী অন্বেষণ করিতেছেন, 
কিন্ত কুরজিণীর নিকুপ্ত হিমালয় গহ্বরে তাহারা 
এই মাত্র জীনেন-__কোন্‌ নিদৃর্ষি স্থলে জানেন 
না। তাহার হিমালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া ইতঃস্তত 
তত্ব করেন- _নলিনীকান্তকে বা হিমমাগরকে 
কোন স্থলেই দেখেন না। কত স্থল ভ্রমণ করি- 
রাও কুরক্গি ণীর উপবনের পথ প্রাপ্ত হয়েন না। 
অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা কুরক্ষিণীর 
উপবনের প্রায় নিকটাবর্তি হইলেন, কিন্তু তা- 
ছারা যে কুরঙ্জিণীর উপবনের নিকটাবৃর্তি তাহা 
তাহারা জানেন না, এমন কালে দিবস কাঁল 
, বিলয় হইয়া রাত্রিকাল-উপস্থিত করিল। তী- 
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ছার! এক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া সেযামিনী 
অতিপাঁত করিতে লাঁগিলেন। পরে যামিনী 
স্থলান্তর গাঁমিনী হইলে দিনমনী দিবমমানে 
পুর্ব ভাঁগে কাঁ্য্যারস্ত করিলেন। বিহঙ্গিণীগণের 
রবে মকলে সচেতন হইল, কাশ্মীররাঁজঃ ভু" 
পাঁলরাঁজ অনুচরগণ অমভিব্যাহাঁরে অন্বেষণ 
পথবর্তি হইলেন-কিয়দংর যান, অদুরে এক 
নুন্দর উপবন তাহাঁদিগের লৌচনাধীন হইল; 
এ উপবন কুরক্গিণীর, তাহারা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত 
করিলেন, তাঁহাঁতে তাঁহাঁদিগের মনে হর্ষের 
মঞ্চার হইল? তীহাঁরা উপবনে যাঁইলেন। কিন্তু 
প্রহরীরা তাহাদিগকে কিছু বলিল না, বরঞ্চ 
মভীতের ন্যায় ত্রস্ত হইল। তাহাঁদিগের বদন 
মান হইয়াছে, তাহারা অত্যন্ত বিষণ্পে আছে; 
মকলি নিরব, বৌধ হয় যেন কোঁন করুণ ব্রমা- 
শ্রিত নাট্য ক্রীড়া শেষ হইয়াছে। নৃপতি দ্বয 
মেই উপবনে অগুতিরযোঁধে যাইতে যাইতে 
একস্থানে এক আশ্চর্য ঘটক্মী। দেখিলেন) দেখেন, 
অমীম লাঁবণ্যবতী, পুর্ণযৌবনা এক ললনা কাল 
মর্পের দ্বারাঁয় আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত জড়িভুতা 
হইয়। জুবন লীলা সম্বরণ করতঃ ধ্াশারিন 
হইয়াছেন। ত্রিভৃবন মোহিনী এ কন্যার ঈদৃশী 
নয়ননিপীড়ক বিপন্ীবস্থা দর্শনে সকলেই চি” 
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্রার্পিতের ন্যায় হইয়া! রহিলেন এবং অনীদ 
মনঃ পীড়া পাইলেন। তাঁহাকে একপ দেখিয়া 
ঘকলে কারুণিক ভাবে গলিত হইলেন, তাহা- 
দিগের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, কিন্তু এ কা- 
মিনী কে,কি কর্ম করিয়াছে, এতদ্বিযয়িক পরিচয় 
প্রাপ্ত হইলে, তীহাঁর! তৎ দণ্ডে ক্রোধ-প্রত্বলিত 
হইতেন এবং তাহার কর্মোপযোগ্য শাস্তি 
হইয়াছে নরোষে প্রকাশ করিতেন। কারণ 
এ কামিনী সেই ছুঃশীলা, অশৎ চরিত্র কুরঙ্গিণী। 
তাহারা এই ঘটনা দেখিয়া! স্কলান্তরে এক ভীরু 
দৃশ্য দেখিলেন ।__নলিনীকান্ত যাবজ্জীবনের 
মত ধরাশায়ী হইয়া আছেন । কাশ্মীররাজ আর 
মন্তুষ্যের মধ্যে গণ্য নয়। তিনি শোঁকাঁর্পিত 
বশতঃ হতবুদ্ধি না বাতুল, কিছুই স্থির করা 
যায় না। তাহার অবয়ব বিকৃত মুর্তি গ্রহণ 
করিয়াচে | তিগ্রালোক-পুর্ণা বিছ্যুল্লতা 
অনুচর বজ্জ অমেত অমীপবর্তি হইলে লোঁক 
াদুশীত্সত হইয়া মৃষ্ছীগতঃ হয়, চন্্রভীম, তন- 
য়ের অন্তিমাবস্থা! দেখিয়া তন্মত হইলেন। তিনি 
একেবারে ধরাশায়ী, চেতনহীন+ মৃতকণ্প- 
প্রায়_মৃতই কি না ভাঁহীও ধীর্ষ্য নই। ভু- 
পাল রাজও স্বপ্প শোকার্ত হয়েন নাই; তিনিও 
হনজ্ঞান, বিকলেক্দ্রিম। আহা! তাহার পরদ 
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প্রিয় ছুহিভাঁর কি দশা হইবে তিনি স্মরণ 
করিয়া মন্তাঁপে কি পর্য্যন্ত না মিয়মান হইতে- 
ছেন) চন্দ্রভীম তা'তে মুচ্ছ্ণীণতঃ হইবেন বিচিত্র 
কি! এই ঘুটনা কি পর্যন্ত পীড়াদায়ক বিবেচনা 
কর, উপবনস্থ প্রতিহারীরা এই কাঁরুণিক ঘটনা 
দুর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার তত্ব জীনিবার 
জন্য অভিলাধী হইল, কিন্তু তাঁহার! দৈন্যণণকে 
দেখিয়া সাঁতিশয় ভীত হইয়া ছিল-_ভাঁবিতে 
ছিল, এরাজার৷ নলিনীকান্তের আত্মীয়বর্গ,মলি- 
নীকান্ত্ের মরণ বিবরণ প্রকারান্তরে শুনিয়া কুর- 
ক্ষিণীকে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার 
জম্য মৈন্য মমভ্যারে আনিয়াছেন। তাহার! 
এই স্থির করতঃ পলায়নে উদ্যত হইয়া ছিল; 
কিন্ত পলাঁয়নের কোন উপায় নাইঃ সৈন্যগগ 
চতুর্দিকে দণ্ডায়মান। গ্রাথতো রাঁজ দণ্ডেনিতান্ত 
মমর্পিত হইবে, এবং কালে কোন প্রকারে 
পরিত্রীণোপায় নাই তখন.রাঁজাদিগের নিকটে 
মিনতি দ্বারা উদ্ধার উ্ায় করা শ্রেয়ঃ, এই 
যুক্তি ন্যায্য. ধার্য করিয়া প্রতিহারীরা রাজা- 
দিগের মমুখে বিনীত ভাঁবে দণ্ডায়মান রহিল। 
অনেক ক্ষণের পর তাহাঁদিগের চেতনেদম্ম 
হইলে তীহাঁরা মেই নপুংসক প্রহ্রীদিগকে 
(১৪) 


১৫৮ নলিনীকান্ত। 


দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, নলিনীকান্তের দশ কি 
ৰূপে এপ হইল, সর্পাঘাতে মৃত রমণীই ব! 
কে+ উপবনহ' বা কাহার? প্রহ্রীগণ হইতে 
ইহার মন্পূর্ণ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, রাডীরা সাতি- 
শয় উদ্দিগ্ন হন__কুরক্ষিণীর উপরে দাঁতিশয় 
বিরক্ত হন--প্রহরীদিগকে নষ্ট করিতে প্রস্তুত 
হন-_তাহারা অনেক কাঁতরোক্তি ও আপনাপন 
নির্দোষিতা প্রকাঁশ করিলে তাঁহারা ক্ষান্ত হন। 
কিন্ত সুলোচনা প্রভৃতি সহচরীগণকে বিলম্ব 
ব্যতীত শমন ভবনে পাঁঠান। কথোঁপকথ্ম্ দ্বারায় 
ভুপালরাঁজ হীমসাগরের মৃতু বিবরণ শুনেন__ 
শুনিয়া যৎপরৌোনাস্তি অশান্ত হন ও বহুর্ীপ 
বিলাপ করেন। তীহাঁরা উপবন অধিকার করিয়া 
তথায় কতকগুলি দৈন্য রাঁখিয়৷ আপনাঁপন 
রাজ্যে বিমর্ষান্তরে গমন করেন। 

আমরা এস্কলে রঙ্গভূমি অঙ্গকাঁর করি-_নাট্য- 
্রীড়া সমাপ্তি করি ! 


সমাপ্তি । 





' নির্ষপ্ট 


প্রথম অধ্যায়! গা 
'লিনীকান্ত, উপবনে উপনীত হায়েন-মদুষেের হতবু দ্বি। ১১ 

দ্বিতীর অধ্য।য়। 
প্রমালাগ7-নিকুগ্র-বিহাঁর। 

তৃতীয় অধ্যায়। 
[নারের উদ্বেগ-কুরঙ্গিণী কুহক-বচনে তাহাকে ভূলান। ১১. ১৬ 


৪৪ 
। 
ৎ. 


চতুর্থ অধ্যায় । 
কুরঙ্গিণীর নিকেতনে গন্ধ তে আগমন- আমোদ 
প্রমোদ । 7 ্ ০০০ ১৯2৩ 
পঞ্চন ভা | 


নলিনীকাস্ত আত্মীয় বিরুতে গরিতাপিত হয়েন এক 
সাহপিক গলাঁয়নের উদম এবং তাহাতে বাধা প্রাপ্ি২৩-৩৩ 


য অধ্যায়? 


ঘন স্। 








নলিনী ০০2 ঘা শৈল বিহার 
“নকুরঙ্গিণার নিকটে 
পাত দাও। ২০ ৩২৫৬ 
অন্ট, ও রা রে ১১ রিব৬ত 
৯ 
রঙ 
॥ ৬ 


% নির্ঘন্ট। 


নবম অধ্যায় । ষ্ঠ 
পলায়ন 7478 ১ 4, 4 
দশম অধ্যায়। 
কুরঙ্গিণী নলিনীকাত্তের আন্েষণার্থ ইতগ্ততঃ তৃমণ কারেন_ 
হিমস|গরের অকাল মৃত্যু ।  * ড৬৫--১৮ 


* . একাদশ অধাঁয়। * 


মেচ্ছদিগের দারায় নলিনীকাস্তের বসন, ভূষণ অগ- 
হরণ-শীণদেহীর টির কান্মর রাঁজো 
আনেন। 4 ১ ০ হাতি ৯৮-১১২৬ 


দদশ অধায়। 


নলিনীকাত্ত ও রসিক রগ্রন, মিহালয় পব্ৰত পথ উপক্রমন 
করিয়া কাম্ীর রাজ্যে উপস্থিত হন-সরোবর তে 
তিনটা রাজ সহুচরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মন্ত্রীর আলয়ে 


গমন- রাজার সহিত সাক্ষাৎ। ০ ১১৭- 3১৫ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়। 
সুশীল1রাজবাটীতে নৃত্য মমি রন যদোশ 


গমন করেন। ঠা 2 ১১১১১৪১৩ 
চতুদশি অধ্যায়। 
ন€লনীকান্তের উদ্দিগ্‌ এবং দ্বিতীয় বার গলায়নোদে1ণ- 
কুরঙ্গিণীর উপবঃন পুনঃ পলাঁয়ন-এক ভীষণ রজনী 
৬ৰং এক শোকগ উপাখ্যান-আরণ। ত১০৭১৩৭-১৪১ 
6. 
পঞ্চদশ অধাঁয়। 
স্লমাণি। পাতে ৪০৬০ ৪০০ €১৫২-১৫৪ 


